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সম্পাদকীয় 


ও বছর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্ধমততম্ত 
জন্মবার্ষিকী । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উষা প্রশ্নে 
জাতীয়তাবাদের উন্মেষ তাঁর হাতেই ঘটেছে। যদিও 
অনেক বঞ্চবার শিকার হয়েছেন তবু ফুল্রত্তার, তীনভাত্ 
উর্ধে উঠে তিনি দেসসেবাকেই তাঁর জ্বীৰনের চর 
ভ্রক্ষা হিসেবে গ্রহন করেছিলেন | 

দ্বায়ওমাসিত কত্রকাতার মৃত্র কাঠাঘোর গওন 
সুরেভ্্রবাঘের ছাতেই ঘটেছিত। সেই সুরেভ্রবাঘকে 
আরো ব্যাপকভাবে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করতে ও 
নতুনভাবে যুগের জালোতে মৃত্যায়ন করার ঘরক্ষ্যে, 
এবং একইসঙ্গে আমাদের পৌরসংস্থায় তাঁর সুদীর্ঘ ও 
নিবিড় যোগের কথা সার রেখে আমরা এবারের 
সংখ্যাটি সৃেক্্রবাত্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা হিসেবে 
প্রকাশ করছি। 

এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুজি আমাদের 
ইতিহাস চেতনায় বদি নতুন কোনও সুর যোগ করে 
তবে জানব আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। 













































ঝলকাতা। পিতা দ্বাতলামা ভাতার দু'্লচিবণ। 
ডতটন লেজ ঘেকে বি.এ পাল করে বিলাত হাত্রা 
কবেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিহারীলাল সপ্ত ও 


রষেশচক্্র ঘ্ত। তাঁরা তিনজলেই আই লি এস পরীক্ষায় 
(১৮৬৯) পাশ করেন। কিন্ত প্রকৃত বয়স নিয়ে গোলযোগ দেখা 
দেবঘায় সুরেন্্রনাঘকে আটকে দেওয়া হয়। তিনি আদালতের 
আশ্রয় নেন এবং আদালতের নির্দেশে পরীক্ষোত্রীর্ণ বলে 
তালিকাত্তক্ত হল) ১৮৭১ স্তি, তিনি আই সি এস হুয়ে দেশে 
ফেয়েন এবং শ্রীহট্রের আযাসিস্টাল্ট মাজিক্ট্েট হল। কিন্ত 
একজন আসামীকে ফেরারী তালিকাতুক্ত করায় ক্রুটি দেখিয়ে 
তাঁকে ১৮৭৩ স্তি. পদঢ্রাত কবা হয়। সম্ভবত এই পদচাতি 
ফৃষ্ণাদ বলেই ঘটেছিল। ১৮৭৬ প্রি. বিদ্যাসাদ্সর মহ্ান্দয তাঁকে 
দেট্রোপলিটান কলেজে ইংরেক্জির অঘাপকের পদে নিয়োগ 
করেন । এপ্সান থেকে সিটি কলেজ ও চার্চ কলেজে। অধ্যাপনা 
করার পর ১৮৮২ শর. তিনি নিজ্জ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা 
শীক্ষ করেন। এই বিদালয়টি পরে রিপন কলেজ (বর্তমান 
সুরেক্রনাথ কলেজ) নামে খ্যাত হয়। সুরেস্্রনাথ বাঙলা 
নিঘতাস্ত্রিক ও আবেদন-নিবেদসমূলক যাজনীতির একক্সন 
প্রধান পুরোধা। ১৮৭৬-৯৯ স্তি. পর্যন্ত কলকাতা ফপোঁয়েশলের 
সদসা, ১৮৮৫ প্রি. থেকে উত্তয় ব্যারাকপুর ঘিউনিসিপালিটির 
চেয়ারঘ্ান এবং পর পর ৮ বহর (১৮৯৩-১৯০১) বঙ্গীয় 
ঘাবস্থাপক সতার সদ] ছিলেন। ১৯১৩ প্রি. কেন্দ্রীয় শাসন 
পরিষদের সদসা হল । ১৯২৩ আ্রি. মডারেট গ্রাজনীতিক 
সুয়েন্্রসাথ স্বরাজা দলের প্রার্থীর (ডা. বিযানচন্তর প্রায়) কাছে 
নির্বাচনে পরাজিত হন ও রাজ্রনীতি থেকে অযসর নেন। ১৮৭৬ 
জি. আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত সটভে্ট্স্‌ আসোসিয়েশনে তিনি 
বক্তা করতেন) ‘The Life of Mazzini", “The Rise of 
the Sikh Power in the Punjab", "Indian Unity", 
*Study of History’, ‘High English Education" ইআদি 
বিষয়ে তাঁর সে-সময়ের যক্তৃত৷ উল্লেখযোগা। 'ঘাৎসিনী’র 
জীবনী ব্যাখ্যার সমত্রে তিনি বৈপ্লবিক পস্থার পরিবর্তে 
নিরমতাত্্রিক পদ্থা ওহণের জল্য বলতেন) তিনি বক্তৃতার 
শ্রোতাদের মত্্রমুক্ধ করে রাখতেন । রাজনীতিক্ষেত্্রে তাঁর প্রন্থম 
আন্দোলন সিভিল সার্তিস পরীক্ষায় ছাত্রদের বয়ঃসীঘা বাড়ানো। 
লর্ড লিটনের সংবামপত্র-সংকাস্ত আইনের বিরুদ্ধেও তিনি 
আন্দোলন ক্ষয়েন। সাংবাদিকরূপে প্রথমে “হিন্দু প্যাট্রিয়ট' 
পত্রিকার সংবাদদাতার কত্ত করেন। ১৮৭৯ ব্রি, ‘বেঙ্গলী 
পত্রিকার ছালিকানা নিয়ে সম্পাদনা শুরু কয়েন। এই পত্রিকার 
১৮৮৩ খ্রি. এক প্রবন্ধে আদালত অবমাননার জন] তাঁর - 





সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী 


আলা : 2০.১১.১৮৪৮ দুর : ৯.৮.১৯২৫ 


কারাদণ্ড হয়) ১৮৮ স্তি. ভারতেব ভ্ঞাতীয় 
জংপ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী পুবেস্্লাথ কংগ্রেসে পুলা 
অধিবেশনে (১৯০২) সভাপতিত্ব কবেন। ১৮৭৬ প্রি. 
আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে "ইন্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠা 
ফরেন: এই প্রতিষ্ঠানই কংগ্রেসের পূর্বদূবী। একটি ভারতীয় 
প্ৰতিনিধিমূলক সরকার গঠনের জন্য ১৮৯০ ক্রি. জাতীয় 
কংগ্রেসের শক্ষ থেকে বিলাতে প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়। এই 
দলে সুরেস্্লাঘ অনাতম প্রতিনিধি ছিলেন! ইংরেজী ভাষার 
একজন প্রসিদ্ধ বস্তারপে তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছন। ১৮৯৭ 
জি. ওমেস্বলী কমিশনে সাক্ষা দিতে বিলাত ঘানে। বঙ্গত 
বোধের জনা তাঁরই নেতৃত্বে তুমুল আন্দোলন সৃষ্ট হয় (১১০৫) 
এবং দেশবয়েপা নেতারূপে তিনি প্রহৃত খ্যাতি অর্জন করেন। 
এই উপলক্ষে তাঁর নামের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে “সায়েন্ডার-নট" 
সুরেন্্রনাক্ষ' বলা হুত। ১৯০৬ প্রি, বরিশালে রাষ্ট্রীয় সবিতির 
অধিবেশনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা পরিচালনায় অভিযোগে 
সুরেজ্ঞলাখ গ্রেণ্ডার ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হল। ১৯০৯ স্তি, পুনরায় 
লংবাদপত্্রের প্রতিনিষিরণে ইংল্যান্ডে প্রেশ পপ্েললে যোগ 
দ্েন। ১৯১২ জি. বঙ্গভঙ্গ বোধ হওয়ায় (অবলা বঙ্গের কিছু 
অংশ আলাম ও বিহারে ঘুক্ত হয়) তিনি 52015 [৯০।-জে 
1৮০16 ধরার কৃতিত্ব অর্জন করেন) তিনি বরাবরই 
নিয়মাধীন আন্দোলনের পক্ষশাতী ছিলেন। তু পক্ষাশ বছরের 
গলাজনৈতিক জীবনে ব্রিটিশ ন্যায়বিচারে আর্থাক্্বনও শিথিল 
হয়নি। তাই লর্ড কার্জনের সঙ্গে বিয়োধ করলেও নিল প্রতিষ্ঠিত 
ক্লেছেন্র নাম পরবর্তী এক লাট সাহেৰ রিপনের নামেই 
রাখেন। তিনি মডারেট প্রা্জনীতি ত্যাগ করে ঘুগের সঙ্গে 
অগ্রসর হতে পারেননি ধলেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্বরাজ দলের 
রুল সদসোর ফাছে পরাজিত হতে হয়েছিল। গান্ধীজীর 
অগযোগ আন্দোলনের পথে কংগ্রেস যখন অগ্রসয় হয় তখন 
তিনি ইংরেজ -প্রবর্তিত শাসন-সংস্যার সমর্থন এবং মন্ত্রিত্ব শ্রহণ 
করে (১১২১), অনেকের নিম্দাডাছল হল। ইংরেজ সরকারের 
“সার' উপাধি তিনি গ্রহণ করেন। ভারত ও ইংল্যান্ডের আর্থিক 
সম্পর্ক নিষরিপের জন্য আহত কমিলনে তিনি আমন্ত্রিত 
প্রতিনিষিক্থপে যোগ দিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক 
আগেই কপোরেশন বা স্বায়ত্তশাসন বিভাগে কিছুটা জাতীয় 
কর্তৃর প্রতিষ্ঠার জন্য তিনিই প্রান উদ্যোগী ছিলেন (১৯২ ১)। 
সুরোন্্রনাথের প্রতাবেই বাঞ্চলায় জাতীয় অবমাননায় বিন্ধে 
সর্বভারতীয় এক প্রতিষ্ঠা সন্তব হয়। তাঁর রচিত *A N৪০ in 
কি আহি জহর সানী তির ইতিহাসের একট দুলা 
॥ 






মহাত্রা গান্ধী 


'রাকপুরে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার 
সৌভাগা আমার হয়েছিল । আমি শুনেছিলাম, উলি অসুস্থ এবং বার্ধক্য 
তার ইস্পাত কঠিন চেহারায় ছাপ ফেলেছে। সেইজনা আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম 

এবং শ্রদ্ধা জানানোর জনয আগ্রহী ছিলাম ৷ যদিও তিনি আমার কিছু কিছু কার্যকলাপ 
সমর্থন করেননি তবু নতুন বাংলার রূপকার এবং ভারতীয় রাজনীতিতে বাগ্মিতা ও 
পাণ্ডিতোর জন্য ভারতীয় “নেস্টার" হিসেবে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র কমোনি॥ 
আমার সেই সময়কার কথা মলে আছে ঘখন শিক্ষিত ভারতবর্ষ তাঁর মুখে ভাষা পেত। 
সেইজনা ব্যারাকপুরের তীর্থদর্শনের জন্য আমি আলন্দের সঙ্গেই রওনা হলাম। স্যার 
সুরেন্দ্র-র গঙ্গার তীরের বাড়িটা বিশাল এবং চারিদিকে সুন্দর পরিবেশ । বাড়িটির 
চারপার্শ্মে শাস্ত» কোলাহল শূন্য । এই সুন্দর পরিবেশ দেখলে যে কেউ সহজেই বুঝতে 
পারবেন প্রত্যেক দিল ভিড়ের কলকাতায় দিনডোর পরিশ্রমের পর কেন তিনি এখানে 
ফিরে আসতেন এবং কি পরিমাণ পরিতৃত্ত্ি লাভ করতেন। আমি ভেবেছিলাম উনি 
অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন এবং চারিদিকে ঘত্র-আর্তি হচ্ছে। উল্টে দেখলাম, 
আমাকে দেখে একঝ্জন মেরুদণ্ড সোজ্ঞা মানুষ তাঁর আসন ছেড়ে উঠে আমায় আন্তরিকতার 
সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন । তিনি আমার সঙ্গে তরুণের মত প্রাণোচ্ছলভাবে কথা বলতে 
লাগলেন । আমার সঙ্গে কথাপ্রাসঙ্গে তিনি বললেন ঘে তাঁর স্মৃতি এখনও সবুজই আছে। 
তাঁর ছোটবেলার ছবি যে এখনও তাঁর মনে স্পষ্ট হয়ে আছে সেকথ্যও বললেন। 
এই সময়ে সদ্য তাঁর স্মৃতিকথা বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটা তিনি গত 
৯ বছর ধরে লিখেছেল। তিনি আমায় গর্বের সঙ্গে সমস্ত পাণ্ডুলিপিটির প্রতিটি পাতা 
দেখালেন। পরিষ্কার বলিষ্ঠ অকস্লিত হাতের লেখায় প্লীতিবন্ধভাবে পাণ্ডুলিপিটি তৈরি 
হয়েছে। স্যার সুরেন্দ্রনাথের বর্তমানে বয়স ৭৭ বছর। কিন্তু তাঁর অনেকটা পণ্ডিত 
মালব্যজীর মত আত্মবিশ্বাস আছে। তিনি বলেছিলেন, আমি ৯১ বছর পর্যস্ত বাঁচব 
এবং আশা করি তখনও বর্তমান সময়ের মতই কমোদ্যম বন্ধায় রাখতে পারব । আমি 
যখন তাঁকে প্রশ্ন করলাম, বর্তমানে ঝি বিষয়ে পড়াশোনা করছেন তিনি উত্তরে বললেন, 
তাঁর স্মৃতিকথাটির এক বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে, তিনি এখন 
সমস্ত বইটা ঠিক করার কাজ করছেন। চারপাশের সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর প্রাণবস্ত 
কৌতুহল ছিল। তিনি আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিলেন ঘে বাংলা থেকে 
ফিরে ঘাবার আগে আরও একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব । তিনি বললেন, ঘদি আপনি 
ব্যারাকপুরে আসার সময় না পান, আমিই আপনার সঙ্গে দেখা করতে ঘাব। আমি 
বললাম, আপনাকে কষ্ট দেব না, আমি অবশ্যই সমঘ করে আসব। স্যার সুরেক্দ্রলাথের 
প্রাণশক্তির উৎস ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাসের প্রতি অবিচল থাকা। কোন কিছুই 
তাঁকে কল্গকাতায় রাত কাটাতে বাঘা করতে পারত না। আমি বলতে পারি, তিনি 
কখনই ব্যারাকপুরে আসার শ্মেষ রেলগাড়ি ধরতে বার্থ হলনি॥ এই নিয়মানুবর্তিতা, 
তিনি হয়ত বলবেন, ভারতবর্ষ-সেবা”র মত পরিশ্রমসাধ্য কাজে খুবই প্রয়োজনীয়। 
[ ইয়ং উততির, ১৪ যে, ১৯২৫, পৃ. ১৬৯-৭০ ] 
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মাৱ সন্দেহ হয়, আমানের ছেলের স্বাধীনতা 
সংশ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে আমন্যা কি সচেতন ? 
কারণ তথা সংগ্রহ আঙ্গও খুব সুস্পষ্ট নয়। 

সেইজনাই বোধহয় সুরেশ্্রলাৰ বক্্যোপাধ্যাঘের মত একজন 
মানুহকে আমরা প্রান ভুলে শিডেছি। এ বছর তাঁর সার্থশত 
জল্যবাধিকী। দেশ্যো বাহুর আগো জন্ম নেওয়া এই মহাপুরুত্বকে 
আজ দেশজুড়ে স্মরণ করা প্রায়োজন। স্বদেশী দুখে তাঁকে 
বাংলার মুকুটগ্রীন নরপতি বলা হত। কিছ এখানেও দেখছি 
সুবেক্রসাথকে রণ করার বিষয়ে অনীহা, আগ্রহের অভাৰ। 
হয়তো এর পিছনের কারণ হিসেবে বলা যায় উপযুক্ত তথা 
জামালের জানা নেই বা স্বাধীনতা সংগ্রাযের ইতিহাস জানার 
শৎসুকা আমাদের সেই পরিমাণে নেই। বর্তমানে আহামের 
বাঞ্জনীতিতে শুধুমাত দুনীতি, বৈকলা আসেনি, সঙ্গে এসেছে 
চেতনার অকাব। অতীতের জান আহরণ করেই সমাজ 
পরিব্তলের পান্টি অঙ্কন করা হায় । এই জ্ঞাগ্রহটা ক্রমণ কষে 
আসছে। 

উন হলে সুরেজুনাক্ের সার্ধশত জন্ব্বিসে আডকে এই 
আলোচনা সভা । জাথমেই বলি, এই সভাগৃহ যখন নির্মিত 
হয়েছিল তখন আবাদের মতো কিছু লোক এক্ছালে বস্ত্র 
সাহাঘো বকতা করবেন সেটা তাদের কল্পনায় ছিল না। এই 
সভতাগৃহ প্রকৃতপক্ষে যোগা ছিল সুবেন্্রনাখের মতো 
কুষথকষ্টাম্পয় ব্ান্হীদের জনা। আমিও এস্ানে ১৯৪১ সালে অনেক সুবাছেও সামান্য হলেও তীর সংস্পর্পে আসতে 
নতেশ্বৰ মাসে বক্তার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এ সন্কাগৃহ লেবেছি। কিন্তু সেইজনা তাঁকে প্রবল করছি না, স্মরণ করছি 
আমাদের হতো নিস্তেজ নানুষৰের জনা নয তাঁদের জনা, ভারতবর্ষে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তাঁৰ অববানের জনা। সংগ্রাম 
যাঁৰেক গলা চলে যাবে একেবারে ঘোজ্নের পর যোজন পর্যস্তু। বলতে লজ্জা কবে। কারণ আমাচের এই সংশ্রাম তো 
সে দুগই চলে গ্েছে। সেই হুগাকে ফিরে পাবার কোনও আল্যা প্রকৃতপক্ষে সফল হয়নি, সার্থক হয়নি। আমাদের স্বাধীনতা 
নেই। সুরেক্ুনাঘকে এখানে কোনও সভাত বলতে আমি আজও পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয়নি। সুরেক্জনাথ 
শুনিনি। ইন্ডনিভাসিটি ইনস্টিটিউটে এক সতাহ তাঁর বকতা তদালীস্তুনকালের সংগ্রামের সঙ্গে সংগতি বেশে যেন শুষ্ক 
আমি শুনেছি। আল স্বত্ত সেটা আমার শ্যরণে আছে। জনপদে দেশপ্রেমের বনা প্রবাহিত করার কাজে নেছেছিলেন। 

আমার পিতা তাঁর অতাস্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। বিশেষ | তাঁর সম্বল ছিল জপূরব বাষ্ীতা। এই জনাই তাঁকে আমরা স্মষণ 
করে বেঙ্গলি সংবাৰপত্র পরিচালনায় তখন বেঙ্ষলির অফিস করি। স্মরণ কারি আমাদের দেলের স্বাধীনতার একজন পথিকৃৎ 
ছিল, এখন যেখ্যানে বশুমানতী তার ঠিক সামনে একটা তিনতলা হিসেবে। স্থলী স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে কলকাতা কর্পোরেশন 
বাড়িতে ৷ সুরেন বাঁডুযোমশাই একসঙ্গে দুটো করে সিড়ি টপ্‌কে সংক্রান্ত যে আইন--সেটা তাঁর অনেক কীর্তির যধ্যে একটা 
উঠে যাচ্ছেন_সেটা আছি ছোটবেলায় বাড়িয়ে দেশ্েছি। অনা | প্রধান কীন্তি। 
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F অনেকে মনে ক্ষবতে পাবেন সূবেন ঘাঁড়যোয মত লোককে 
শ্রযপ করা আজ আজ্ঞ অবান্তর । আল্পকের রাজ্জনীতি এলিয়ে 
চলেছে এমনডাযে যে, তিনি যে ধবনের রাজনীতি করেছিলেন 
ঘেটাকে শ্রবণ কবে তাঁকে অভিবাদন করা লক্রব নয। এটা 
সতি|। কিন্তু তাঁরা ঘে বাজনীতি কবেছিলেন ১৫০ বন্ছব আগে 
জন্মে যেখানে সুবেন্্রনাথেব একটা বড় ভূমিকা ছিল । তাই তাকে 
দেশপৃজ্জা পুবেস্দরলাথ, রাষ্ট্র সুবেন্দ্রনাথ, Father of Indian 





ধামমোহন বাঘ থেকে আবস্তু কয়ে যে পরশ্পৱার মঘা 
দিয়ে চলে এসেছেন ঘাঁরা, তাঁদের সঙ্গে সূরেন্্রনাথের লাম 
একসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল। তাঁর রাক্জনীতি অনেক সময ছিল 
ভিক্ষার নীতি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ 
কিশোর বয়েসে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, আবেদন নিবেদনের 
থালা বহিব ঘে নত পির। ইংবেজেব কাছে দরস্বাস্ত কবে তিনি 
আবেদন ও নিবেদনেব বাক্ষনীতি কবেছিলেন বিশ্চয়ই। কিন্ত 
তাঁকে অবাস্তব যলি কেমন কবে। কাবল তাঁর সময়ে ইটালির 
জাতীর সত্তা, জামনীর জাতীয় সত্তা তখনও পর্যন্ত পবিপৃ্ণতাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি । বলা যেতে পারে, জাতীয় আন্দোননের 
ইতিহাস বহিবিছ্রে পর্যন্ত তখনও আয়স্ত হুয়নি। সুতরাং 
ভারতবর্ষের মত একটা হধ্যযুদীর দেশে, ইংরেজ শাসনের 
দাপটের বিরুদ্ধে যে লড়াই তাঁরা করেছেন তার চেহারা 
অন্যরকম হতে যাযা। আজকের চোখ দিয়ে দেখে ঘদি শুধুমাত্র 
নিদ্দাই করি তাহলে তুল ছবে। ইতিহাসযোষ থাকলে সেই 
ধরনের নিন্দা করতে যাব না। আমরাও কি শেয়েছি? আমরা 
কি তিক্ষা করে স্বাধীনতা অর্জন করিনি? প্রকৃত সংগ্রাম করলে 
হয়তো দেশ ভাগ হত না। আমরাও ঘখন পারিনি তঙ্গন লুরেন 
বাঁড়ুযো আমাদের থেকে তাল কায়দায় আন্দোলন 
করেননি__এই কছ। বলে আঁকে নিন্দা করার প্রবৃত্তি যেন 
আমাদের না হয়। আমরা স্মরণ করবো সেইসব দিনের কথা। 
এই সতাগ্ৃহে ঝংগ্রেলের ওয় অধিবেশন চলছে। ১৮৮৬ সাল। 
সজপতি দাদাতাই নৌরজ্রী, অভ্যর্থনা সঘিতির সতাপতি 
মহাপত্ডিত মাজা রাজেন্রলাল দিত্র। কিশোর বনীন্রনাদ্ের বয়স 
তখন পঁচিশ তিনি সতার এসে গাইলেন ধামপ্রসাদী সুরে লেখা 
শান__ আমরা হ্িলেছি আজ মায়ের ভাখে। সুরেন্দ্র 
বন্োযোপাহ্যায় গর্য করে বলেছিলেন__শোনা ঘাচ্ছে, দুসলিমরা 
কংগ্রেসে যোগ বেয়নি। কথাটা ঠিক নয়, এই অধিবেশনেই 
একশোজন মুসলিম স্ষেচ্ছ্যসেবক রয়েছেল। তিনি তখন একা 
বলতে পেরেছিজেন। হরণ তিনি “সারেন্ডার নট’ বা মাখা 
নত করবেন না এটাই ধায়না ছিল। 

কিন্তু দুখের বিষধর বন্ধন তিনি মাত্ধানত করলেন, দুর 
হলেন, তখন শাঁকে অনেক গালাগালি, নিন্দা শুনতে হল! 
তিনি কর্ণপাত করেননি । এ মন্ত্রী অবস্থায় পাশ করেছেন 








স্বাহত্তশাসন কাকে হলে । ঘখল দেশবন্ধু চিন্তন দাশ হলেন 
মেঘ, সুৱাবৰ্দী হলেন ডেপুটি মেযব। সুভাষচন্তর বসু, তাঁকে 
কবা হলো চীফ এপ্মিকিউটিতভ শকিস্াব। তিনি যে আই সি এল 
পবিত্যাপ করেছিলেন সেই আই সি এস এ তাঁর চাইতেও দল 
বছবেব সিনিলৱ এছার্সন বলে একজন ট্রংবেজ তাঁর নিচে হান 
কবতেন। দেশবন্ছু আবছুল বসিদ শান বলে লোদাখালিব একজন 
কংগ্ৰেস নেতাকে ডেপুটি চীক্ষ এক্িকিউট৬ অফিসার হিলেবে 
বসিয়েছিলেন। এইসব ছুটলা তখন ঘটতে পেবেছিল সুবেন্দ্রলাথ 
হে আইল করেছিলেন তাব জনা। 

সুনেঙ্্নাম্ম অনেকদিন আগে থেকে ১৮৯৬ সাল থেকে 
সারা তাবতবর্ষ চৰে বেড়িয়েছেন, তখন আমাদের রাজনীতি 
অতান্ত সংকীর্ণ ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইংবেজ ভাদীর ঘধোই নিবদ্ধ। 
ইংবেজিতে অনুপঘ বক্তা যে তিনি ছিলেন তাতে কোন সম্মেহ 
নেই। কলকাতা ঘেকে পেশোয়ার এবং ওই দিকে ঘান্রোজ ঘেঝে 
আর্ত করে সমস্ত ভারতবর্ষে বক্তা করে তিনি প্রকৃতপক্ষে লে 
দিনের ঘে রাজনীতি তাকে প্রতিষ্টা করতে পেরেছিলেন [| 

লর্ড বিপন, তিনি ছিলেন কিছু পবিঘাপে ভাবতপ্রেমী। 
চেষ্টা কবেছিল। আপনারা দেখবেন আগেকার দিলে বড়লাটদের 
বড বড় স্টাচু আছে, শুধু রিপলেষ নগনা স্টাচু। বিপনেব প্রতি 
ভক্ত পুরেন্রনা্ তাঁর নামে কলেজ স্থাপন কবেছিলেন এবং 
সেখানে পড়ালেন। ইতিহাস পড়ালেন ইংয়েজিতে। তাঁর বিভিন্ন 
জাতীয়তাবাদ, গ্যারিবন্তী, মাৎসিনীদ্ের কথা।। খববেব কাগজ 
বার করলেন বেঙ্গলি। সাহেব জব নরিস, সে হৃকুম দিল একটা 
মামলায় হে, দিন্দুধবেয পালগ্রাম পিলাব কথা তোলা হচ্ছে) 
শালপ্রাঘ শিলাকে নিয়ে এলো, সাক্ষী হিসেবে আমরা কোর্টে। 
গঞ্জন কবে উঠলেন সুবেস্্রলাঘ বেঙ্গলি কাগছে_'এটা কি? 
হাইকোর্টের জজ বলে কি তিনি ধা খুলি তাই বলবেন?” 
আদালত অবঘাননাব দায়ে সুরেম্্নাথের তিন মালের ছেল 
হুলো। সেই দন্ডের বিরুদ্ধে আদালতে শ্টিঘেছিলেন যুবক 
আশুতোষ মুখোপাত্যাঘ। ডেবে দেশুন, সুরেজ্জনাতের ঘতো 
একজন মানুষের তিন মাসের জেল, বা্গবংশীয় ছেলে, সারা 
দেশের পৃক্জনীত লোক । তখনকাব দিলে জেলে হাওয়া সহজ ছিল 
লা। 


তিনি জেলে গেলেন এবং চেষ্টা করলেন সারা ডারতবর্ঘকে 
একত্র করার । তখন ইন্ডিয়ান জিগ হয়েছে। উনি ইণ্ডিয়ান 
আযাসোসিয়েশন করেছিলেন। আনন্দমোহন বদুর সঙ্গে মিলে 
১৮৭৬ সালে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হল বোশ্বাইয়ে, 
যেখানে হট, দলবাছি। তাঁর! সুরেন বাঁডুযোকে তেমন পান্তা 
দেস্নি। এখান ছেকে গেছলেন '্বর্শকুমাযী দেবী, স্বামী 
ছানকীনাঘ ঘোষাল এবং ক্ষমতাবান নেতা উমেশচন্র 
হদ্দোগান্যার, বলতেন ঝোনার্জি, উনি সাহেব। বুছেন 
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' বাঁডুব্যেকে তারা ডাকেনি। সুবেস্তানান্ষেব মন ঘদি ছোট হত, তা 
হলে বাংলাতে একট পাল্লা কেবাক চেষ্টা করতেন, উনি সেটা 
কৰলেন না। ১৮৮৫ -ছ আগে ইন্ডিয়ান লিগের কনকাবেল 
হয়েছে। কিন্তু উনি কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলে তয় কংত্রেসেক 
অধিবেশন এখানে করলেন, তারপয উনি কহতক্রোসে এক্যাধিশত্য 
ক্ষবেছেল, দূৰার সভাপতি হয়েছেন, ইচ্ছে করলে আরও হতে 
পারতেন। 

শরদেশীর সময়ে বাংলা হন গন্ধন কবে উঠেছিল, 
গোপালকৃষ্জ গোলের মতত ঘানুষ, তিনি সভাপতি হিলেবে 
বড়লাটের ভাছে আবেফনে বলেছিলেন, ॥) কথ, Bengal is 
glowing in arrogance, Please answer | তখন যাংলা ছিল 
ভারতবর্ষের অগ্রদৃত। শ্বদেপী আন্সোলন-_-আমাদের জাতীয় 
আন্দোলনের প্রন্ব্ন পরিচ্ছেদ সেই স্বদ্দেশী আন্দোলনে তিনি 
ছিলেন বাংলার দুকুটহ্ীন রাকা, শুধু বাংলা নয় ভারতবর্ষের 
ধুকুটহীন দ্রাজা। ১৯০৫ বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলন হচ্ছে 
বরিশালে। সেখানে সভাপতিত্ব করছেন৷ লুরেন্্রাঙ, গেছেন 
তৃপেক্সনাঙ্ বলু। এয়া সবাই, সে যুস্গের বিচারে কংগ্রেসের 
নরমপন্থী। কিন্তু সেখানে বন্দে মাতরম উচ্তায়েণ করা ঘাঝে না 
এই ছিল সরকারি নির্দেশ। ডা অমানা কয়ে যে মিছিল হয়েছিল 
তায় ওপর পুলিশী আক্রমণ হয়েছিল ব্তিটিপ সরকায়। হাতে 
মনোরঞ্জন গহঠাকুরতা, চিত্তয়ঞ্জন গুহঠাকুরতা আহত 
হয়েছিলেন। তখন তৃপেক্রলাঘ বসুর মত নরমশস্থী নেতা পর্যন্ত 
বলেছিলেন_ী,8 13 the begining of the end of the 
British 1016, 

আমি দেখেছি সূয়েজ্রসাখের বক্তা খেকে মনে হয়েছে, 
ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে তাঁর ছিল অসস্তৰ ঘায়৷। তিনি বলতেন, 
ইংরেজ আমাদের আস্তে আন্তে স্বাধীন করে দেবে । ওই 
কিস্তিতে কিন্তিতে এক একটা লাসন সংস্কার করবে আর 
তায়পরে আমরা হঠাৎ একছিন জেগে উঠে দেখবে, আঘরা। 
স্বাধীন ছয়ে সেছি। প্রায় তাই হয়েছে, আমাদের দেশের লোক 
ঘন্ত্পায় পুড়ে ময়েছে, লক্ষ লক্ষ প্রাপ গেছে দাক্গা- হাঙ্গামায়। 
কিনা প্রকৃত রাজনৈতিক বিল্লব ঘদি ঘটতো তা হলে আমরা 
দেশতাগের বে অভিশাপ, সেই অভিসম্পাতের থে ফলাফল তার 
হত্রদায তুন্মতে ছত না। কিন্তু তার জনা সুরেনবাবুকে দায়ী করে 
লাত নেই, দোষ আমাদের । আমতা তখন এগ্গিয়ে এসে দেশের 
প্রকৃত কিছু সমস্যার সঘাবান করতে পারিনি। সুরেন বাঁডুযো 
মশাই যে লব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাও 
নয়। তাঁর মযো একটা তেযস্থিতা ছিল, সেটা সে ঘুগেয় পক্ষে 
আমাদের কাছে পরম জাদযনীয়, পরম ট্রাঘযো এ বিষয়ে কোনে 
সন্দেহ নেই। আমি ব্যক্তিগততাবে জানি তাঁর মনে কোন শত্রুতা 
ছিল না। কোনও ছানুষ নিখুত মানুৰ হন না, তিনিশ নিত 
মানুষ ছিলেন না। কিন্তু ফোন ্ষুয়তা ছিল না। কারপ আছি 
জানি তিনি ঘখন মৃগী, তন কংগ্রেসের একজন নেতা অপরাধ 
বিষয়ে ছয় তো পুলিশের হাতে এরা পড়বার ফত অবস্থায় 





























পড়েছিলেন। আমার বাবার ক্কাছে এসেছিলেন, ঘাতে 
সুয়েস্্রনাঘের হস্তক্ষেপে তিনি বেঁচে ঘান। সত্যই তিনি 
পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি । অথচ সেই ফংপ্রেসীফের কাছ 
ঘেকে কত গালাগাল তিনি খেয়েছিলেন, ধ্রীয়জাফর প্রভৃতি কত 
কি নাম তারা দিয়েছিল। 

তাঁকে দেখেছি দু-একবার | বকৃন্তা শুনেছি প্রথম ইলেকশনে 
তালতলানস। তাঁর ভাই ডাত্তসর জিতেস্্রনাথধ ব্যানার্জি 
দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর হয়ে তিনি প্রচার করতে এসেছিলেন। 
তাঁকে বিড়স্বিত হতে হয়েছিল, তাঁর মিটিং তেঙে দিয়েছিল 
তখনকার কংপ্রেসীরা' তাঁরা স্বরাজা পার্টি পক্ষে কাজ 
ফরছিলেন। সে সময়ে আমি উপস্থিত থেকেছি। 

তাঁর স্মৃতিয়ক্ষা করা এবং তাঁকে প্রয়ণ করার ছা দিয়ে 
আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারলে 
তবেই কাজের কাজ হবে। সুরেম্্রনাখ যে স্বাধীনতার '্বন্প 
দেখেছিলেন তা আজও অপূর্ণ । হয়তো অপূর্ণই ছ্েকে ঘাবে 
কতকাল হয়ে তা আমরা জানি না। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত 
ইতিহাস জানায় চেতনা হদি কে তবেই আছরা সুয়েন্্নাথের 
ভূমিকা প্বস্ধে প্রকৃত আলোচনা করতে লারব। বাইবেলে হ্যা 
আছে-__আমিক্া ঘি তুলে বাই আমাদের পূর্বপুরুষের কথা, তবে 
উত্তরপুরুষের কথাও ভাবতে পারব না। ভাবতে হুবে তবিষাতের 
হা, আমাদের সন্তান-সত্ততিদের কথা, তারা যে জগতে বাস 
করবে সে আছ, যেন বাসযোগ্য হতে পায়ে। 

সরেজনাখ বন্দ্যোলাব্যায়ের ১৫০৩ম জন্মাব) 
উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে ১৯৯৯ সালের ১১ই নতেন্কর 
প্রত ভাবল খেকে?) 
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সুরেন্দ্রনাথ ও পৌর-প্রশাসনের নূতন দিগন্ত 
কেশব চৌধুরী 


কার্জন পার্কে দণ্ডায়মান, উত্তোলিত স্ব 

দক্ষিল হত্তের অঙ্গুলি নির্দেশে তাষণরত সুরেশ্নাথের 
দৃতিটির সঙ্গে পরিচিত। মুর্তিটিকে নানাভাবে তাবা তায় 
ভায়প্ীর় জাতীয়তাহাদের উবাক্তালে বীপনিবেপিক লালনের 
অন্যায় -অধিচারের বিরুদ্ধে সুযেস্নাখের প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার 
ছিল। লর্ড ফার্জলের "জন্নঘান’ -নিেশিত, কলকাতা জশোৌবেশনের 
স্বাকায় হননকারী মাযকেঞি বিলের বিক্দ্ধে তিনি গঞ্জে 
উঠেছিলেন। প্রথম বঙ্গতঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জর বকুতাগুলি 
আঙ্ও বান্ধালি তথা তায়তবাসীর গর্য। সুরেক্বনাতের মৃতির অব্যক্ত 
ভাষণ কী মটু গর্ত বাণীর নিন্ক্যাত় প্রকাশ, নাকি ম্যাফেজি 
বিলের বিরুদ্ধে “সাযেডার-নট ধ্যানার্জির বাস্িতার শব্দহীন 
প্রতিবাদ? 

পরশনগুলিয় উত্তর খোজার চেয়ে বেশি জ্রকুরি আজ 
সুযেন্সাঘের অষপত্রলির দর্মার্থ উপলন্ধি করে বর্তমান ও তাযী 
প্রত্স্থের বাওালি ও অয়তবাগীর কাছে নৃতন জবনা-চিন্তায 
স্্ীবিত ডাই জবহারা অনুসারী কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটান। এই 
দায়িত্ব পালিত হলে কার্ল পার্কের মৃর্তিটি অনুস্তার হাল্ঘতায় 
অর্থবহ হয়ে উঠবে। 

জাতীয় রাজনীতিতে দুযেন্্রনাঘের প্রতিবাদী ভূদিকা অবশা 
সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী ও এতা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লিখলে 
বিভিন্ৰতাযে ফিল্লেবিত হয়ে থাকে। প্রতথমোক্ত ইতিহাস লিখনে 
একপ ভূমিক সৃষ্টিয় অনুকূল যাতাবরণ রচনার সব ফৃতিত্ব ব্রিটিশ 
শালকলেণীর় যুক্দিতে সমশিত হয়েছে। জান্ডীততোবাদী ও নয়া 
জাতীয়তাবাদী ইতিহ্যাল লিনে সুরেন্্রনাখসহ অনানা নযদপৰী, 
উদায়নীতিক নেড়যৃদ্দের প্লাপ্জনীতিক চিত্রা. তাবন। ও জর্মকাণ্ডকে 
উপনিষেশিক শাদন-পোষপের বিচে প্রযুক্ত একটি প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে প্রদাশিত হয়ে থাকে। অনুজপতাবেই বল৷ হয়ে থাকে হে, | সার সূরেন্দ্রনাথ বানার্জি 
চরমপনী জ্া্ীচতাবাদী রাজ্জনীতিও ওই প্রতিক্রিয়ার তিন্রযরী ্বত্রপ সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে, এমনকী ডায়টীর বান্রনীতিতে 
মাত্র। এক কথার, সুরে্্নাঘ-এওয়ো্রীর নরম শশ্থার প্রতিবাদ | গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী দৃ-ণলক পর্মস্ত, রাসমোহন ছেকে শুক 
এবং ভিলক-অরবিদ্দের চরম পত্র প্রতিরোধ উতয়ই কবে সুবেঙ্ছযাঘ ও অন্যালা দিকস্্ল সতমপন্থী জাতীয়তাবাদী 
িপনিহেশিক শাসনের শ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিষে তিটিশ শাসনের মতে) উদারশীতিত গণতান্্ের বিকাশ, 
অর্থ, ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে ধনতাব্রিক বাজায়, প্রশাসনিক | আরখ-সাহাছিক ও রানী জীবনের উত্লদন ও আধুনিকীকহশের 
আকা, ছানবজবাদী কার্যকর, ইংগ্রাজি পিক্ষদ ও সযোদপত্রের প্রসায়ে সচেতন উদ্যোগ প্রহণের সন্তাবনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 
স্বাধীনত৷ প্রবর্তন করে বে বিপুল ফ্রিরাকলাশেয় নায়ক হিসাবে বেস্থাস, খিল, স্পেঙ্গার, পেইন, ধার্য, ডালপউইল, ল্লাডস্টোন, মলে 




















জার্থডম বিকাশলাভ ফরেছিল। তিটিশ শাসন নাকি ভারতীয় 
জীবনের লালা ক্ষেত্রে সৃষ্টি শুবেস্টিল ধবলি, আব সুবেন্ব্না, 





বোপে কতটা টেকে লে-বিষয়ে উফমতা এখনও পড়ে উঠেছে বলা 
হায় না। 
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প্রভৃত্তিৱ ভাবতার। ভৱা আকষ্ট শান কবে উচ্চ ছিটিযেছিলেন। 
ভ্রিটিল মধাকিত্র শ্রেণীত স্তন স্থস্থাল ডীন তাদের জীবনাদর্শ হছে 
উঠেছিল) ব্রিটিশ সংসদীয় হ্বীতিতে ভাবা উশলিবেশিক শা্সনেক 
ক্রটিবিচ্াতি দূর করার জনা কর্তৃপক্ষের নববাবে আজি শেশ করতেন, 
প্রার্থনা জালাতেন এবহ প্রযোজলমত্ত প্রতিবান্গ ভততেন £ 
নিচমেতান্তরিক সংদদীচ পদ্ধতিতে ভাহসীয় জাতী তালদে 
বালচেতনহে উৰান্তালে শৱিচালন! শুতে ডাহতীয় হস্তযাত বাদ্রনীতিক 
অবস্থা উপলব্ধির পতি দিচেছিলেন। উৰ্াকালে মহাদিনের মুতের 
আলোহীত্তি এনে দেহাব বাথ প্রতিশ্রুতিতে তাবা ভ্ঞাতিকে শ্রবঞ্জিত 
হুষেননি, নিল্পেহাও ছায়াদুগোষ পশ্চাতে ধাবিত হননি। সুহেল 
স্পষ্ট বলেছিলেন, 'নবনশতী গলেহ ভাতা বিশ্বাস করি যে, 
পৰিৱেম ও উচ্চতম উদ্দেশাওুলি সাংনেত জলা ইংলাভ্ের সঙ্গে 
জাবের সংযোগ ভশাকৎ কৃপায় শল।" 
কর্ডৃত্বকে যৈত বলে দ্বীকায় কবে এবং ভারতীয় ভাট্টীতোবাদের 
ঘাহণা গড়ে তুলে হাজনীতিজ ক্ষেত্রে আবুলিক্তীকংণেষ সূত্রপাত 
ঘট়িয়েছিলেন। হাক্তিস্বাধীনতা, উদারনীতিক গণতত্ত্র, ভাষী শিল্পের 
তিস্তিতে শিল্পাচলের ধম, যিকেক্রীক্রণ, ধর্ন- নিরপেক্ষতা, 
পপতাস্তিক স্থানীয় স্রাযত্তলাসন, জ্রলকল্যাণকর ঘাটের কর্মসূচি 
শ্লায়প এবং সর্বজনীন শিক্ষন দাবি কয়ে ভারা ভাবতীয় 
জাত্তীয়তাবাদকে গণতান্ত্রিক ধ্যান. ঘার়লায় সমৃদ্ধ করেন। বি আর 
নন্দা সঠিক হলেছেল, "তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথের 
মাকামাঝি। পর্যন্ত জাতিকে পৌঁছে হিয়েছিলেন।' 

সুরেন্্নাখের রাজনীতির চয়ম লক্ষ কানাডার ধাচে ভারতের 
জলা ডোমিনিয়ন শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার মহো সীমাবদ্ধ ছিল। 
তিনি কপ্রেসেব অন্যানা নয়মন্পন্থী নেতাদের মতো ব্রিটিশ সা্রাভোর 
আধো থেকেই সম্পূর্ণ নিয়য়তান্তিক উপায়ে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন৷ 
সংগ্রাম ফরেছিলেন। সরকারি স্বেতাব "দার" তার নামের আগে ঘুক্ত 
হয়েছিল ঘটে, কিনতু স্বদেশপ্রেমের গীত প্রেরণার তিনি জাতির জলা 
ভার কর্মক্রীবন উৎসগ কয়েছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি ফলফাতায় বিডির প্রদেশে শাখাসেহ ইণ্ডিয়ান 
আসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন । সমকাদীন রাজনীতিতে তিনি 
ভারতীয় গাবি. ওয়া নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রামে ব্রতী 
হয়েছিলেন। লে; গত্বয়ের আই-সেতার অভ্যন্তরে ও ধাহইয়ে তিনি 
লর্ড ফার্মনের নির্দেশে ঘটিত প্রতিনিধিত্বমূলক গলতত্রের 
দ্াসযোষকাটী কলকাতা সৌরসহ বিলেয় বিরুদ্ধে ১৮৯৮ ও. 
১৮৯৯ লালে এমন নিরদতব্রিক আন্দোলন গড়ে তেলেন ঘা 
পার্চযছেকীর সরকার-চলিত যে- কোনও দেশেই বিস্তর ও শ্রদ্ধা 
অর্জন ফতেতে সক্ষম স্যার সুয়েজনাঘ হ্যানার্জি বা তুষ্ট 
সুযেক্রনাথ হন্দেপান্তায় এই নিবন্ধের বিবেচা বিষয় নর । স্থানীয় 
'্বাযত্তলাসন সং্ষে্ত বিষয়ে ত্রিটিশ জয়তে সুচ্বেশ্রসাথেয 
চিন্তা-গুবনা ও বর্মেকাত এখানে এব গ্রাবান্য পেয়েছে হলা 
ছায়। হর্লে-হিস্টে সংস্থযরের ফৃলল দান কে বিক্ষুত্ধ কয়েছিল। 


তিনি হাংলা তথা ভারতের স্থানীয় স্বাঘন্তলাসনের গণতন্্রীকরণে 
শখিকৃতেব তুমি পালন ফরেছিনেল। 'বা্রগুক' শুডিহাছ 
সুবেস্রাঘের পরিচিতি কৃতাক্ম জাতির শ্রদ্ধার্থের অতিব্যক্রি। 


ম্যাকেজি আষ্ট ও “দারেন্ার-নট ব্যানার্জি? 
রিপন-পরবক্টী ব্রিটিল ভাবতে স্থানীয় স্থাঘত্রলাসনের অগ্রগতি 
পথচারীয় হন্দ্গতির সমতুল স্থিল ॥ লর্ড ডাকরিলের কল্পুনালত্তি 
ছিল, কিন্তু তিনি বৈদেশিক লল্পর্কের সঙ্গে অধিভ্ঘাত্াঘ ছড়িয়ে 
শড়েছিলেন। লর্ড এলগিন ছিলেন বগহিন, আবেগবিহীন 
চাডস্টোলীত শাদলকর্তা, আহ লাান্দডাউন ও কার্জন গৌড় 
রক্ষণশীল ॥ এদের পাচার পড়ে শাসনক্ষেযে সর্বত্র, ক্ষুদ্রতম 


আছেলে অর্জিত স্থানীয় স্থায়ত্তলাসনের পলতয্রে ভাটায় টান লক্ষ 

করা ঘাম। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 'গণতস্ত্রকে পশ্চাতে ঠেলে 

দেওয়া হয়। বিগত লতাব্দীর শেষ দলক থেকে ঘর্তযান শতাব্দীর 

শ্রঘহদিকের বৎসরুলিতে স্থানীয় স্থায়নল্মালন বধিরতা ও 

অধোগতি লাত করতে থাকে। 
আশ্চর্যের কিছু নেই, ১৮১৮ সালে ফলফাতা কর্পোরেশনের 

সৌর -শালনের ‘সার্বভৌম’ অধিকার দবর্ব করার দূরডিসঙ্চিতে 

একটি ফিল আইনসতায় উপস্থাপিত শা হয়। ১৮৬৩ ও ১৮৭৬ 

সালের আইন দুটিতে দ্বীকৃত হ্ীতিয় আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ 

করা হর । কর্পোরেশনের ক্ষমতা ও কাজকর্মকে তিনটি কর্তৃপক্ষের 
হো বন্টন করার প্রন্তাঘ সম্িষেশিত হয়__কর্পোরেশন। 
জেনারেল করিটি ও চেয়ারমাল। ফেন হঠাৎ এই পরিবর্তনের জনা 
মাখা হাথা? 

সরকার-পক্ষের ঘুক্িগুলি ছিল এরপ : 

১। বিভায়ন্দি কমিশন ১৮৯৬ সালের মেডিকেল যোর্ড ও ডঃ 
ব্যান্কসের চিপ্যেট অনুযায়ী কলকাতার আবর্জনা সাফাই ধ্যবস্থা 
এমন এক শোচনীর পর্যযতে সোঁছেছে যে, অবিলস্বে 
হখোপতুক্র বাবস্থা পূহীত লা হলে ভোগের মজে যো 
মহাদারীরূপপে দেখা দিতে পারে। এরূপ আশঙ্কায় সরকারের 
বক্তব্য দীড়ার এই, নগরের প্রশাসনিক বাবস্থায় পালন 
বিজ্ঞগ্গের ক্ষমতা অধিকতর না হলে অচিরেই ফলকাভা 
বন্দরের ভহ্যযে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ হযার উল হবে, 
ফেন না পক্চদশ শতান্দীয় ইটালির স্টেবাশিজা-নির্তর 
সাবায়ণতত্তরগুলির পর প্রযুক্ত 'কোয়ার্যন্টাইন* ও অনুরূপ 
ব্যৰস্থানি কলকাতার বিরুদ্ধে প্রহুণ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় 
কিন্দুদাত্র ফালবিলশ্ব করবে না। 

২। কলকাতা কশোয়েশনের কমিটি-হাবস্থা শাসন বিভাঙ্গের 
জবর্ষমান দৌর্যলোর জামা ছিসাবে ক্রিয়াশীল ১৮৯৮ সালের 








২৩ নভেম্বর ১৪৯৮ ফলক পুত 





হিলের উদ্ধাপক রিস্নদ হনে করছেন, হত অনিষ্ট খোকা | 
ছিল প্রচলিত ভাইনের ৯১ নক্বন্ত ধারা। প্রই হালা এমন অপ্পনী 
থে, কারণে অকারণে যত কমিটি এবাং কর্মিটি গুলিতে যত ইক্ষা 
সৰাল্য সাংখ্যা নির্ধারণ করা ঘোত। উদ্া্ুরপ দিছে তিনি বলেন, 
ট্রামওডে কমিটিতে ৪৯৮ ও অভিযোগ বিচার কমিটিতে ৩৩ জন | 
সমস্য চ্থিলেন। কমিটিও তে ঢোকার জনা পৌরপিতাদদের হযো। 
হুড়োহুড়ি লেখে যোত। শেষপাযাসত্র হিনি হে হে কৰিটিতে সমল 


সাংখ্যাগতিষ্ঠতা বজায় থেকেছে। ছার, জেনারেল কমিটিতে 
১৮৮২ সালে যেন, ১৮৯৪ সালেও তেন, হিনুক্ষের 
সংখ্যাগরিষ্টীতা ৬৬.৬% ছিল। 


কলকাতা কপোরেপন অধিক সংখ্যক লৌরাপাতার সমাহেশে 
বাচার সম পরিবেশ রচনা করে খাকে। কাজের কাক্জ লা করে 
কেবল সামাল্লোডনদ ও তাম্যণৰানে উৎসাহ ফোগ্ায় ॥ 
লৌরপিতাদের মধ নীত্তিহ্ীন, পেশাদার একটি শ্রেদীর 


হতে চাইতেন তাই হত--তখাক! এমন কতনুলি করিটি ছিল 
হেগুলি পাসন বিভাগের ক্ুমতাতেই সা বসাত। 
ব্যবসাযীমের লৌর-পাসনে জাপপ্রহথণের পথ কন্ধ কবে 
ছিয়েছিল। কলকাতাক রিশ্র জনসমাডে এর পরিণায় ভহা্তর হতে 
ব্যবসা-বাণিজ্য কলকাতা ত্যাগ করলে সম্পত্তিত মুলা হাস 
পাবে, উকিলেলা যক্েল হারাবেন, বিহ্যালয়গ্ুলিতে ছাত্র ছুটবে 
না এবং কলকাতা এককালের কারো, রাকেনা কা 
কন্দরনগকণডলির যতো মৃতপ্রায় হয়ে উঠবে। পরিসংখ্যান উদ্ধৃত 
করে রিদলি দেখান যে, কলকাতা কপোরেশন “হিন্দু 
অভিজ্ঞাত-তগ্্ে' কুক্চিলাত হয়েছে। নখিভুক্ত নির্বাচকদের মথে 
৭৩.৩% ছিলেন হিন্দু, ফোট জনসংখ্যার ৯৬% হয়েও তারা 
৬১৯.৫% নির্বাচনী ক্ষমতার অধিকারী স্থিলেন। মুসলমানের 
ক্ষেতে অনুপ শতাংশের দ্রিসাব ছিল ১০.৩%, ২৯% ও 
৯%, ইউরোপিয়সের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ক্ষমতা ১৯.৫% ছিল 
১৮৭৬ ও ১৮৮৮ সালের কলকাতা কগোরেপন আইন 
অনুষাকী হতব্যর কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে হিন্দুদের নিহস্কু 


আদিৰে ঘটেছে। নি্বা্ন ব্যাবস্থা ও কমিটি বারস্থা ডেঙে পড়ার 
সুযোগ শ্রহণ করে এই প্রেধীর রাক্জীততিবিখেতা পৌরশাসনের 

সকল৷ বিভাগে লিক্েসের স্থাসিস্থিতে তৎপর খেকেছে। বিপেষ। 
করে পৌর কর আদায়ের ক্ষেত্রে তো কথাই ছিল না। সা 

কার-পিধাললকালি, ভাজাকাহী ও কর কাকি দিতে অনুসারী 

সম্পত্তি মালিকদের হোশাসাভলে এনা কপোরেপনকে প্রবন্তিত 
করে নিছে আখোর ও দ্ধিয়েছে। এই কারণে লৌর নিয়োগের 
সময প্রচাবকার্য চলত, অসাধুতা দেখা গিত, এমনকী উৎকোচ 
আহান - প্লান হৃত । 


উপরোক্ত 'কটিগুলিকে' দূর করে নতুন কর্পোরেশন গঠেনের 
জন্য ১৮৯৮ সালের কলকাতা লৌর বিল রানা করা হয়। সরকার 
শক্ষ থেকে বলা হয় বিলটির দিবি উদ্দেশা : দৈনন্দিন প্রপাসক 
পরিসঙ্গনায় সকল ক্ষমতা এক বাতির হস্তে অর্পণ এবং 
ইউরোপি় বাবসারিকের স্থার্থ রক্ষার জন্য, কপ্পোরেশনে 
যথোপযুক্ত ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা। বিলটি আইনে জপাস্তরিত 
হলে দেখা যায়, সরকার মনোনীত চেয়ারহান ছাড়াও প্রশাসনের 
স্বভাব বহনের জন্য কপোইরেপন ও চেয়ারম্যানের মধো 





“FATHER OF THE NEW MUNICIPAL ACT" 


“We have sought to establish in this great cay the 
cueotial princples of democssey. the Covermmest ol the 
people. by the people xd for the people. We have 
ঠা the franchise, we have গাজর ihe 
womanhood of Calcutta, we have relaxed the letters of 
Goverment ০0061. we have peovded for ৪৪৪৬ 
ভাস, whieh, | hope, will impove the Neslih, peo 
mete the happiness aod add 10 ow cmc amenities." 


SURENDRANATH BANERJEA. 
Lo the Bengal Legislstve Couscd জানা 
The New Calcatn Musicpal Ad. 





যোগসূত্র হিস্যকে একটি কার্যকরী কমিটি সতুল পদ্ধতিতে গঠনের | সালের ১৫ ঘার্চ পর্যন্ত নটি জনলতা ও চারটি ওয়ার্ড সম অনুষ্টিত 








বদ্দেবেস্ত ফরেছে। তৎকালীন ঘাংলার লে: গভর্নর স্যার 





আলেকাঙ্গা্ডার ন্যাকেজিত বিশ্বাস ছিল যে, প্রস্ততি, বিচার ও 





সম্পাদনের মধো শুদুমাত্রে ঘহ্াব্তী কাজটিই সঙ্দসাবহুল সত্তা 








সম্পাদিত হুতে পাকে, বাকি দুটি নাজ কতিপয যাক্তিব দ্বারাই 
সুষঠুতর উপ্যবে সম্পন্ন হতে পারে। ১৮৯৯ সালের কর্পোরেশন 
আইন (মাতেজি আষ্ট নামে শবিটিত ) কর্পোবেশনের ক্ষমতার 
পক্ষ বিস্তার অসস্তবধ ভরে দেয় শক্ষসুটিকে ছেশন কবে॥ 
চেয়ারম্যান ও ক্ষেলারেল হবিতি বিপুল শাসনবিতাসীর ক্ষমতা লাভ 


নিস্ত্রেণ ও জেনারেল কমিটির কাক্ছত্রে তাদের তদারকি ক্ষনতা 
বিনষ্ট করবে। এব ফলে স্থানীয় স্বাত্েল্যঙ্গনের মৌল লীতিগুলির 
ধ্বস অনিবার্য হয়ে উঠবে। "জল ক্রোস্পানিব সমতুল শাসক" 
কলকাতার দৌরলাঙ্ছনে আক্মপ্রতাশ করবে, স্থানীয় স্বাঘ্রলাসনের 
পরিবর্তে এর জুবনুত্তিই প্রতাক্ষগোচর হবে। কলকাতা বপোয়েশল 
কন্ত্যাদলাপ্রান্ত হবে। "ডি নেচার ডিওধাম'-এ সিসেরো-ঘ্দিত 
এপিক্িউরিয়ানঙের তগবানদের মতো অবস্থা হবে লৌরশাদলের। ওই 
অগবালদের মতো ফলফাতার সৌরপিতাদের লম্পর্কে বলা 

হবে_ ডা বিন্বসৃষ্টি করেছিলেন যটে, কিন্তু অরল্দরেই নিদ্রা্ছার 
হয়ে পড়েছিলেন। সুয়েস্্নাথ অকাট্য হুক্তষ্ঞাল বিস্তার করে এত্রপ 
বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিলেন যে, ১৮৯৯ সালের আইন 
সৌয়নাস্মনের সচগ্র কৃত করদাতাদের প্রতিনিধিদের হাত থেকে 
ছিনিয়ে নিয়ে ইউরোশিয বহ্তি। সম্প্রদায় ও সরকারের প্রতিনিধিদের 
কাছে স্থনোস্তুরিত করা হবে। বাক্ষাসুখ সূয়ে তিনি কলেছিলেন, 
স্থানীয় স্থায়ত্তলাসনের নামে এই প্রহসন অবিলম্বে ধন্ধ করে 
কলকাতা কর্পোরেশনকে দরকার নিয়স্তিত ও পরিচালিত একটি 
“স্যবো' হা বিত্যগে পরিণত করা শ্রেঘতর। 


১৮৯৯ সালের আইনের সপক্ষে সরকাবেৎ সকল তুক্রিতে 
সুরেক্্রনাথ যেরাপ বৈদন্ভ, নিপুপতী ও বাদ্সিতার জঘাতে জর্জরিত 
(কবেছিলেল তা আক্ষও বিশে ও শ্রদ্ধা উদ্রেক ভবে। 


সুরেস্তনাঘ আইনসভাহ সবপ্রথম প্লেগ সংক্রমণ যোধের 
প্রায়োজ্জনীযতোয় কপোবেশন আইন পরিবর্তনের সরকারি বক্তবাকে 
অসার প্রতিপন্ন ফরেন। কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত ধ্যবস্থাবলীয় 
পুথ্থানুপুত্খ বিধয়প দিয়ে তিনি দেখান ভীতঃবে অকুলণ হস্তে 
(শৌরসতা প্লেগ স্রেমপ সন্তাবন। মোকাবিলা কনযডে অর্থ বায় 
করেছে এয মাগর্লিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী বাবস্থা গ্রহণে তংপয় 
থেকেছে। স্বতং লেঃ গভর্ণরের উকি উদ্ধৃত করে তিনি সরকায়ি 
(ধক্তবোর অনুকূল হাওয়া পক্ষে টেনে আলেন। লেঃ গভর্নর 
ধলেছিলেন, বিগত বসায় দুটিতে গৃহীত প্রয়াসগুলি প্লগের 
পুনরাবিষাব বন্ধ কয়তে সফল হবে। 


দ্বিতীয়ত, সুেন্ত্নাঘ ক্পোয়েশনের কাজকর্মের দতিয়ান 

পর্যালোচনা করে দেখান যে, কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার বসু 
সময় হায় করলেও কর্পোরেশন অ্রশংলাযোগ্য কর্মকাণ্ড সম্পাদনে 
সফল হয়েছে। ১৮৯৯ সালের আইন পাশ হবার পূর্যবন্তী 
বংসগ্ুলিতে গৃহীত তারত সন্লকারের প্রতিবেদনগুলি একের শর 
[এক উদ্ধৃত করে তিনি কর্শোরেশনের কাজকর্ম সম্পর্কে সরকারের 
সপরশসে স্বীকৃতির চিত্রটি উপস্থাপন করেন। ফর্পেয়েশন সম্পর্তে 
"কার দুর্গ ও বিলযস্বের আগার' অপবাদটি তিনি প্রাক্তন ভারত সচিব 


জেনারেল কমিটিতে ইউরোপিয় স্বার্থ বজায় হাতার কৌশল 
হিসাবে সরকার পক্ষ ঘেকে বলা হয যে, জাতিগত প্রতিনিঘিত্তের 
গরকার লেই কলকাতায়, প্রয়োজন হল স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব । 
তিনটি বিলেষ দরের প্রতিনিধি কলকাতায় শাসন ঘাবস্থায় 
একান্ত জরুরি। ব্যবসা-যালি্া সৃষ্টি করেছে কলকাতা ; সরক্যর 
কলকাতদৃতে সারা ভারতের রান্া্রী বানিয়েছে এবং দায়া দুনিয়ার 
জাছে সুক্ষ, দক্ষ ও প্রগতিশীল নগর লাগলব্ব্থা ঘক্ষাব জলা 
দায়িত্বশীল, আর প্লয়েছেল বাড়ি ও জহির ছাল্িক এবং অনাানা 
অনেক ফলকাতবাদী তারা সৌরশাসনের সঙ্গে নালাতাবে তু । 
কাজেই, জেনারেল কমিটিতে সমলংখ্যেক প্রতিনিধি শ্রেৱণের জনা 
প্রতিটি স্বার্থ-সোচ্ঠীকে অধিকার দান করা উচিত। 


জপোঁবেশলের সদস্যসথ্যো ১৮৭৬ সালে প্রচলিত আইনে 
যেমন ছিল, ১৮৯৮ সালের বিলেও তেমন ঘা হয়। কিন্তু হঠাৎ 
এসে উপস্থিত হত লর্ড ভা্জনের 'পরচদেল’_ কার্পোবেশন 
আইনের নানা অসঙ্গতি ও ঢটি-হিচাতি দূর করার প্রকৃষ্ট উপায় 
সদসাসংখ্যা ৭৫ ঘেকে করিয়ে ৫০ শুরা । ১৮৯৯ সালেয় 
এই উপায় গৃহীত হয়। লর্ড নব, ডাফরিন ও এলনিন প্রমুখ 
আব ডজন প্রতাপান্বিত লেঃ গতলনরো আমলে গৃহীত স্ঘসাসংখ্যা 
এজবে কাজলের কলমের এক খোচা পরিবর্তিত হয়ে ঘায়। 

এই 'শতিডিাীল ও পল্চৎগাহী* আইনের বিরদ্ধে 
সুয়েন্্নাথ বন্দ্যেপাব্যায লেক্সিসলেটিত কাউক্ষিলের অন্দয়ে ও 
বাইয়ে এমন প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন থা জন্তের 
শৌর-আদ্দোজলের ইতিহাসে গৌরবের স্থান অধিকার করে 
আছে। সুযেহ্্ন্তের এই প্রতিবাদী তৃমিক৷ তারতবার্গী আবার 
প্রত্যক্ষ কয়ে প্রথম বঙ্গতঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়। 


আইনসতা অলঙ্কৃত কয়েছেল হতে আমার মলে হয় না। 


৯৮৯৯ সালের আইন হদীত হলে সুৱেজ্রনাথের সেড়তে 
ফলকাত কর্পোরেশনের ২৮ জন নির্বাচিত সদ্য লঙত্যা্স অরেন। 
বেল স্যাপনাল চেম্বার অফ কমার্স ও ইণ্ডিৱান আচস্যেলিয়েশন 
শতিবানুষর হয়ে ওঠে। ১৮৯৮ সালের ৩১ গস ঘেকে ১৮৯৯ 































































২৩ নভেম্বর ১৯৯৮ 0 কলকাতা পুরী 








সারে হেনরি ভাউলায়, ফ্লকাতা কর্পোবেলন সম্পর্যে বিশেষজ্ঞ 
লাব হেনরি হ্যারিসল ও চেযবেনান মি: দী-র অভিমত এবং 
কশোরেশনেন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাঢ়িত i 
আলাপ -আলোচনায় সময়ের পবিসংঘ্যাল ব্যবহার শে খণ্ডন 
করেন। ভাউলার মন্তুবা করেছিলেন ঘে, সমগ্র পৃথিবীর 
'আইনসডাগুলির মাতার অর্বাদায অধিষ্ঠিত বিটিশ পালিয়াবেন্টও 
অনুরূপ অপবাদ থেকে ক্র নয় বলে জনগণকে স্বাযত্তলাসগনের 
অযিকাত্রে প্রতিষ্ঠিত যার নীতি খেকে সরে আসা উচিত ন্ত। 
হারিসন নিজের অভিজ্ঞতা শরেপে যেখে বলেছিলেন যে, 
নেতৃস্থানীর সৌরপিতারাই সাধারণত কর্পোরেশনের সভায় বক্তব্য 
প্রাখতেন, অন্যান্যরা শান্তুশিষ্ট শ্রোতার তৃনিকা প্রহথলে অত্যন্ত 
ছিলেন। মিঃ লী, কপোয়েশন সম্পর্কে অতিকথন ও দীখায়ত 
ভাষণের অতিযোগ সম্পূর্ণ ভিডিহীন বলে মত্বা কর়েন। 
চেয়ারম্যান হিসাবে ওঁর অতিজ্তা থেকে তিনি এমন কোনও 
ঘটনা স্মযপ করতে পায়েন না, যেখানে বক্র বলার জনাই 
বলছেল, উর বন্তবা। বিষয়ে নৃতন আলোকসম্পাত করছেন না। 
১৮৯৪-৯৫ ও ১৮৯৫-৯৬ সালে কর্পোবেশলের সভায় 
আলোচিত বিষয়ের মোট সংখ্যা, স্বল্প ও দীর্ঘ আলোচনার সং্যো, 
সঅগুলিতে উপস্থিতির গড়, নীরব জেটনানকায়ী শৌরপিতহদের 
সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ তথা বিয়ে সুবেক্তনাথ 
সন্দেহাতীতভাবে অতিকথন ও সময়েয় অপবাবহায় সম্পর্কিত 
অপবাদ থেকে ফর্পোয়েশনকে মুক্ত করতে সম্ষঘ হয়েছিলেন বলা 


সুরেন্বোদ ইংলান্ডের সমকালীন অভিজ্ঞতার তির তুলে 
ভিত্তিহীন প্রমাণ করেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত লহরগুলির জরলসাখ্যা 
ও শৌরশিতাদের সংখার লিপ চিত্র ভর আইলসভায় ভাবলে 
বিবৃত থাকে: 

















































প্রতিনিধিদের সংখা! আইনের কত্রিন মায়প্যাচে হাস কয়া 
অনভিত্রেত হলে তিনি মন্তব্য শুৱেন। ১৮৭৬ সালে লেঃ গতর 
স্যর রিড টেম্পল এই সাস ছলে সতে হলনি, বরং তিনি 
কলকাতায় ঘসবাসকানী! বিভিন্ন জাতির জন্য আসন সং্্যা নির্দিষ্ট 
করার পক্ষপান্তী ছিলেন। ১৮৮৮ সালে ক্যালকাটা ট্রেডল 
'আালোসিয়েশনের মিঃ আবতিং নির্বাচিত সঙ্গসাদের সাহা অর্ধেক 
হ্বাযতশঃসন বিভাশেন্ন সেক্রেটারি মিঃ কোলম্যান মেলে বিরোধিতা 
কবে হলেন ওই সংলোহনী পৃর্ীত হলে নির্বাচন ও প্রতিনিহিত্বেয 
উভয় লীতিরই সংকোচন ঘটবে। এই কারণে, ১৮৯৮ লালে 
উত্থাপিত ফলক্ঞাতা পৌরসভা বিল ক্পোবেপনের সঙসাসংখ্াারে 
কোনলপ হা সুপারিশ করেনি) সুরেন্দরনাথ প্রশ্ন তোলেন, 
অভীতকে নস্যাৎ করা, অতীত থেকে শিক্ষাপ্রহণ বরবাদ করা কি 
সঙ্গত! আর, বদি তা করতেই ক্রয়, তবে চুবিকাঘাত শুধুমাত্র 
নির্বাচিত সনস্যসংখ্যার ক্ষেত প্রযুক্ত হযে কেন? 

পক্ষ, জর্পোবেশনে "হিমু প্রালনো' খর্ব ভরতে ইনউউযোশিয 
প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি প্রন্তাহকে তিনি কানিজ বিশ্বসপ্রসুত অবান্থিত 
ফাষক্রম আশা দেন। প্রিনি ১৮৮৮ সালের আইলের সংক্লিট 
হাবাগুলি উল্লেখ কয়ে একাপ বক্র] '্টপস্থাপিত করেন৷ যে, 
ইউবোশিরশপ সংঘেবন্ধ হলে অনায়াসে ১৬ জ্কুন ন্ৌরপিতা নির্বাচন 
করতে পায়তৈন, কিন্তু ভাবা নয়জন নিধাচিত করতেন । ইউবোপিয় 
নির্ধাচন ক্ষেত্র থেকে সর্বদা ইউয়োপিয় নির্বাচিত হতেন না। ১৮৮৮ 
সালের আইল হিন্দু ভোটারদের ক্েত্রে ৮% প্রতিনিধি বৃদ্ধির সুযোগ 
দিয়েছিল, দুর্লমালদেখ ক্ষেত্রে ২৮% এষা ইউরোশিযদের ক্ষেত্রে 
২৩০%। কিন্ত তা সত্বেও ইউয়োপিয় প্রতিনিধিত্ব ঘঘোপবুকর না 
হলে পবকার মনোনয়নের মাহাছে ওই ঘাটতি অনায়াসে পূরশ করায় 
অধিকারী ছিল; সূরেক্্রনাথ সঠিফ হলেছিলেন, ভাহতে ধসযাসকারী 
ইউরোপিযদের কাছে কর্মর্লীযল হয়ে দীড়াত ছুটির সমতুল ; 
কর্তব্যকর্ম, তীবলযাত্। নির্বাহ বা নির্ধাসনের প্রহর গোনার সময়কাল। 
এক কথায়, ভারতে ইউরোশিয়শস অস্থাটী জ্রীবনযাত্রায় শরিক 
ছিলেন। স্বভাবতই যাধসা-বালিভো ক্নতত ইউবোপিযদের পক্ষে 
কলকাতার নগব- প্রশাসন ও উন্নচনেয শ্তাজে দিনেয় পর দিন 
আংপপ্রহণেল্প মানদিকতা অন্ন করা সন্তুব ছিল না। 

সবশেষে, উল্লেধা বে, সুবেস্্রনাথ এন্সপ বক্তয্য উপস্থাপন 
ফরেন যে, হস্থে মডেল অনুসকণে ঘটিত ১৮১৯ সালের প্রস্তাবিত 
ফলকাত৷ দৌরসভার প্রপালনযন্ত্র নিমাণকা্যের স্পক্ষে সরকারি 
ওকালতি তণ্তামিয় উপব প্রতিষ্টিত। ফিবোন্ শাহ দেহতার উক্তি 
উস্ত করে তিনি দেস্ছান যে, ভারতীয় প্রতিনিধিদের সাখ্যাধিকো 

















শহরের জলস্গো 

নাছ সংখ্যা 
ব্রাসগো ৭৮ 
এডিনবার্গ ৪১ 
ছযানচেস্টার ১০৪ 
বার্মিছোয় ৭২ 
জিতায়পুল ৬৩২,৫১২ ৬৪ 
শেফিল্ত ৩৪৭,২৭৮ ৬৪ 
শীডস 80২,৪৪৯ ৬৪ 

উপরোক্ত প্রায় সব শহরগুলির জনসংখ্যার তুলন্মর 


-| কলকাতায় জনসংস্য্য অধিকতর (৬৫০,০০০) এবং নি:সন্দেছে 
আনেক বেশি মিশ্র প্রকৃতির। কাছেই কর্পেরেশনে নির্বাচিত 






* ভমেহারণ ১৪০৫ 0 কলবাত পরী 


পরিচলিত বন্ধে ফর্শোরেশন প্রতান শালনবিতাশ্ীয় কর্মকণ্ত 
(কেমিশলাব) ও কার্যনির্বাহী সংস্থ। (স্টান্িং কমিটি ) উত়জেই 
শ্রতিলিতত 'নিয্তরণ' লম্যলোচনা, তমারকি ও পরিচালনার অধীনে 
সবার অধিজ্ঞহী ছিল। কমিশনায ক্পোরেশলের সদসাপদ প্রহশ 
হারতে পারতে না, স্টান্ডিং কমিটিতেও তিনি সত্য হতে পারতেন 
না। অন্ধ, তিনি কোনভাবেই কর্পোরেশন বা দানি: কমিটির 











যতো নীতি নিধাহণকাবী সাস্থাসুলিজে প্রভাবিত করার অহিস্তাব | “গনতান্ত্রিক” কর্পোরেশন : রূপকার সুরেন্দ্রদাথ 
জোল্স করতেন না। কমিটি ও কপোবেশনের প্রেলিডেন্ট একই কাকি বর্তমান শতাজীর দি দশকের লেঘালেৰি তায়ডীত 
হবেন এমন কোন বাহাবাযকতা দ্থিল না। কপোবেশন. জটা্ডিং | রান্হীতির ঘটনা প্রবাহ, বিকেস্তরীকবণ কমিশন ও মন্টু 
ফবিটি ও কছিলনার স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ভার সম্পাদন রত । চেমমকোর্ড রিপোর্ট ইত্রাণি ছ্যাকেছ্রি আর্ট নির্দেশিত কর্পোরেশন 
কলঙ্াতা তপোবেশনে লর্ড কনের নির্দেশে ১৮৯৯ সালের. ; নাসনংস্ের টেল পরিবর্তন অংশান্তাথী কয়ে তোলে। ১৯১৭ 
কি পালত বাল এহি লালে | সালের কলকাতা সৌরসতা বিল এজ শবিবর্তনের কাজে কিছুটা 
কর্পেদযেশন ও জেনারেল সংজ্যালন্ব : অগ্রসয় হুয়। কিন্তু অসহযোগ অসম্দোলনের টালমাটাল পরিস্থিতি ও 
জেলার ধাবস্থা করা হর। উতয় সাস্থায়ই প্রেসিডেন্ট হিসাবে | প্রাদেশিক ভবে দ্বৈত শাসন হিডাগ গঠনের লস্তবব্লা এই বিল 
ই | অ ত আপ টক 
অভির ছিলেন। সমস্থ ফপোরেশন, জেনারেল কমিটি ও রে রা it ah 
চেরার নামাষ্চিত সী শেহোক বাকি অপর দি ক্ৃপক্ষকে | পা ওই লো 
লা কে রেখে দেওয়া বান্ুতীত। ১৯১৯ লালের তারত লাসন আইল প্রবতিত্র 
ily 5 টি স্বাধীন হলে ধাংলা সরকারের স্থানীয় স্বাত্তেলাসন বিভাগের মন্ত্রী ছিসাবে 
পদষপমিক্রমাম় পথ সুজ পাবে না হলে সুরেন্রনাথ আলন্ধা প্রকাশ ই ওই বিল পরীকষা-নিক্ষা সুযোগ লাত করেন। তিনি 
কলেন। হস্বেতে স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্পোরেশনের নির্গেশ মানতে নন ks ছি 
বা ল্য বিজগের দুই অংলের আলাপ-আল্োোচনায় ভিত্তিতে ওই বিলের কিছু 
পরিবর্তন গুটান। অতন্ত গণতাপ্ত্রিক উপায়ে তিনি ওই কার্য সম্পাদন 
নীতিগত নিক থেকে সুয়েক্রনা্থ সমন্পবস্থ তিনটি কর্তৃপক্ষ কয়েন। তার য্নটিত আইনের ড়া ১১২৩ সালের শৌরলজ আইন 
দৃষ্টির বিরোধি ফত়েন। হর্ষস আদসছসের বক্তব্য অনুসরন বা সুরেন। ধানাঞি। আইন মাখে পরিচিতি লাভ কয়ে॥ 


তিনি হলেন, এল্পপ ব্যবস্থা অনিশ্চয়তা, ধর্ষণ ও বিরক্তি উপনিবেশিক শাসনের পটতূমিতে সুরেস্তানাথেয পক্ষে 


উৎপাদন কয়ে) এপ হ্যবস্থা অসামন্রস্যকে সুসমঞ্জস) করে 
| এর কৰহ অসিত ও নঙগর়-প্রশাসনে বৈঘ্ুবিক পরিবর্তন সাধনের ব্যবস্থা কয়৷ সম্ভব ছিল 


উপাদানসমূহ রিষ্ট। তবুও যদি একস হাবস্থা ফাম্য বিবেচিত হয় 
তাহলে ঘস্বে ঘডেস পূ্ণ্তাবে অনুসরণ করায় পক্ষ সুরক্না | পরতিনিহিদ রিষ্ঠতায় পরিজলিত কপোরেশন পুন 
অভিমত প্রকাশ ফয়েন। প্রস্তাবিত কলকাতা মড়েল জেনারেল রা 

চে সৃষ্টি করতে করা। দ্বৈত শাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছলে ১৮৯৯ সালের ধীর 
কমিটিকে 'স্জছোর এ hes সং্রায়ীর অপূর্ণ আলা দুই দশক বাদে পূর্ণতা লাতেয় সুযোদ্স পেয়ে 


এ হা লন ভে দা মেজ ও যানত ; সেদিনের বার্থ নাকে আজ শরটার ভূছিফায় অবতীর্ণ হওয়ার 







































হার কলকাতায় সঙ্গ" পরশ্মসক স্বৈরতত্র ও অভিন্নত কট ৪৪2 
টি সামি bp ্ ১৯২৩ সালের আইল কর্পোরেশনের সদসাসাখ্যা যৃদ্ধি 
£ টি that * করে__৭৫ জন নির্ধাচিত কাউন্সিন্যার (১৫ জন মুদলমান 






ফাউপ্সিলারসহ ), সংখ্যালঘু এবং পশ্চাংপদ ও শ্রথিকভ্রেনীগুলিয় 
তারটীর যেঁনেলায় শুকতায়া গ্ামঘোহলের মৃতু দিবসে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জনা ১০ জন সরকায় মনোনীত বাজি, 







১৮৯৯ সালের কলকাতা সৌয়সতা আইন বিধিবন্ধ হয । আর কাউন্সিলরদের দ্বারা নির্বাচিত ৫ জন অঞ্চারমান। 
ঘহাপুরুষের যৃত্যু দিবস কলকাতার সগরজ্জীবনে গলতন্তর হত্যাদিযস 
হয়ে ওঠে। ১৯১১-১২ খেকে ১৯২০-২১ সালের মধাবন্তী ১২ ফংসরে 






কর্পোরেশনের মোট সদস্যসংগ্যার মুসলঘান প্রতিনিধিদের সংখ্যা 
অমোঘ মুক্তি, সতানিষ্ঠ তথ্য এবং অত্রান্ত তত্তের আয়ুব কখনওই পাচের বেশি থাকেনি। সযক্যয়ের মনোনয়ন দুসলমান 
নিয়ে সম্রাঙ্যবাদেয় জআতিরিস্বেহী লগর-প্রসাসন সীতিয় বিরুদ্ধে শ্রতিনিহিত্বের বাবস্থা না করলে ওই সংখা আরও দ্রাস পেতে 
আইনলতার র্ষম্চে সুতেজ্জনাঘ সন্দ্রঘ সময়ে অবস্তীণ পারত। সৌর নির্বাচনে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনীহা সুবিদিত ছিল) 
হয়েছিলেন। ্রনয়তের আদালতেও তিনি সওয়াল ফরেছিলেন। কিন্তু এককাও সত্য ছিল, ওই সম্প্রদায়ের নির্বাচক সাঃ, করমানের 
আইনসজর সংখ্যাস্রি্ঠদের চত্রন্তে তিনি অভিমন্যুয় মতো অভীষ্ট পরিমাপ ও জনসংখ্যার ত্রিবিধ শক্তির হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
সাফনে ব্যথ হয়েছিলেন। শত্রুপক্ষের বিস্ময়াতিকৃত সমস্যদের কাছ পাঁচের অধিক গ্রতিনিধি প্রাপ্য ছিল। হত মূসলঘান প্রতিনিভিত্বের 
ফেকে তিনি কৌতুক -সত্ত্বমের ভাকনাম “সারেন্ডার-নট ব্যানার্জি” দাবির ক্ষেত্রে আইনসভা এফরমত ছিল, কিনতু মুদসমান প্রতিনিধি 
অর্জন ফয়েছিলেন। পরাজিত অভিমন্যু, নও গর্বের শুতিমন্যু। দির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে ছতানৈকা এমন পর্যয়ে লোন বে, 









২৩ মতেন্বর ১৯৯৮ 0 কলকাতা পরী 





ধুক্তিহীন আবেগ, ধর্মান্ধতা, সন্টীশ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রণোদনা 
এই সতাপূবে এত বেশি কথনও প্রত্যক্ষ কবেনি। প্রায় সকল 
মুসলমান সদস৷ স্বতস্ত্র নির্বাচকমণ্ডদ্জীয় হাৱাঘে মুসলমান প্রতিনিধি 
নির্যাচনের পক্ষে অভিমত প্রকাল কবেন॥ আইনলতার হাইবে বিভিন্ন 
মুসলমান সাথে ও প্রতিষ্ঠানগুলিও অনুল্পপ অভিমত প্রক্তাল শুবে। 
মিশ্র নির্বাচকমণ্ডলী ও স্বতন্ত্র মুসলমান নির্বাচকমণ্ডদীব শ্শ্রে 
আইলালতায় পরিস্থিতি এপ দীড়ায় যে, জিশ্র নির্বাচক্মণুডলীর 





সমর্থনে সরকারি প্রস্তাব পরাজিত হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় “সুরেন্দ্রনাথ 

লীতিগতভাবে সুযেস্রনাপ, মিশ্র-নির্বক্তমণ্ডলীর সমর্থক হলেও বিভাগের বহু সহকর্মী ও 

নয যৎলয়ের জলা চুসলঘান প্রতিনিধি নির্বাচনের স্তন ld 

নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা যিধিবস্ধ করতে স্যত হল। বলাবাহুল্য, অনেকের বিরোধিতা সত্তেও 
এল্পপ সম্মতি তিনি কৌশলগত কবেশেই দিয়েছিলেন । নারীর ভোটাধিকার 


ভোটয়েদের ঘোগাতায় মাশকাঠি ১৯২৩ সালের আইনে রা 
কিছুটা সহজ, সরল ক্যা হয় ভোটার সংগা বৃদ্ধি ঘটে। শৌর আইনসিদ্ধ করতে 
নির্যাচনে পূর্বতন আইনের বিধানে একবযকি ভয় সম্পত্তির দৃল্য | দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।”” 
অনুযায়ী একই ওয়ার্ডে সর্যাধিক এগারোটি তোটের অধিকার লাত | 
করতে পারুতেন। ভেটগুলি তিনি একট প্রানী যা বিভিন্ন প্রার্থীর 
ক্ষেত্রে বন্টন করতে পরেতেন। এন্তাপ ব্যবস্থা ১১২৩ সালের 
আইল রদ ফয়ে। 


১৯২৩ সালের আইনে গদতাত্ত্রিক নীতির সর্যশ্েষ্ট প্রয়োগ 
লক্ষ করা হায়__ফলফাতা পৌরসভায় ১৮৯৯ সালের 
আইন-নির্ধারিত সমপদথ স্ স্ব ক্ষেত্রে কর্থমত স্বাধীন তিনটি ভোটফিকারের সপক্ষে দাবি তখন ব্যাপ্ত ও প্রবল ছিল না) কিছ 
কর্তৃপক্ষের ( কর্শের়েশন। জেনাহেল কমিটি ও চেরায়ঘ্যান ) | 
সহাবস্থান বিলোলে। ১৮৭৬ সাল ঘেকে ১৮৯৯ সালের পূর্ব । রে SDE 
পর্যন্ত প্রচলিত য্যযস্থ। সুরেহনাঘ পুনরায় প্রবর্তন করেন, অর্থাৎ; দূগ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'প্রগতিমীল সবকার দাবির 
কলকাতার লৌর দকল কাজকর্মের পূর্ণ ক্ষমতা ও পারিতব প্রতীক্ষার বসে খাকে না, ফলাপকয় প্রসতিগীন প্রীতির 
কর্পোরেশনের হন্তে নাতে হত প্রেয়ণাতেই ডা অষ্ট সাধনে অগ্রসর হয়।' 


১৯২৩ সালের আইন আরও একটি মৌল পরিবর্তন সাধন ১৯২৩ সালের আই হন 

পর সজপতিয় করতেন, ৯ রর বিকেন্তীকৃত করার আইনগত ধাবস্থা রচনা করে। এই আইনে 
ক kd bese এপ নির্দেশ থাকে ঘে, কর্পোরেশন প্রযোজ্গনযোধযে ডিত্টিষ্ট 

গগায়-দারিত্ব পালন করতেন এবং কর্পোরেশ্দনের মুখপাত্র হিসাবে গটিগুলিকে নিল শুতি আবি 
মে বা প্রজর্পন করতে পারবে। এক্সপ আইনত দ্বীকৃতি বিকেন্্রীকরুপের 
হর্মকর্ভনলেও গায়-দাহিতব পালন করতেন। বিকেনত্রীকরণ মা তনুকে করে। 
কছিপনেয় সুপারিশের সঙ্গে তামা পোষণ করে সুরেক্না্ 
পরথমোক্ত দার-দারিত্ব পাজলেয় জনা যেৱর পদ সৃষ্টি করেন, আর ১৯২৩ সালের আইল জনকল্যাদকর কতগুলি কাজকর্মের 





গারিত্ব ফপেয়েশনের হাতে সমর্পন করে। দরিদ্শ্রেণীর মানুষের " 
1০৭০ he GE RA ভি উজ ১৯১ 
€ ls রর ফশোরেশনকে দেওয়া হুয়। এল্প জল সরববাছের বাতা 
ক্ষলকাতা কপ্টেরেস্মনেত্ উপর সরকারি নিয়ত্রণ কোনও কর্পোরেশন তহবিল খেকে বহল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। 
কোনও ক্ষেত্রে সামান্য শিথিল করতে সুরেজ্্নাথ সক্ষ ছল । প্মণতত্রের লক্ষশাত্রত্ত্র ১১২৩ লালের আইল দীর্ঘকাল বলবৎ 
১৯২৩ সালের আইন জেটদানোর বোস্াতসম্পনস নারীর খাকে। ওই আইল ফলকাতবাদীর জন্য গণতান্ত্রিক একটি 
ভোটমান ও নির্ষাচল প্রার্থী হবার অধিকার স্বীকার করে। নারীর দৌর-প্রহ্মসনব্যবস্থার প্রতিক্রতি বহুল করে এনেছিজ। ধ্যযস্থা 





* আওহারপ ১৪০৭ 0 কলকাতা পুরশ্রী 







উত্তম হলেই প্রশাসন উন্কর্থ লাড ভরে এমন নত, প্রশাসন তো 
পরিসলনা করে ঘানুষ ) মানুষের মতো মানুষষের নেতৃত্বে সুষেন 
ধ্যানার্জ্জির আইল অশারদে কশে:ৱেশন বেশ কিছুকাল গক্কতার 
পরিচয় দেৱ। কর্পোরেশন জাভীততাবাণী প্রতিষ্টানে পরিণত হয, 
জনফল্যাণকর কাজকর্ম গতিবেগ লাত জবে। কিন্ত ত্রিশের দশক 
ঘেকে জাতীয়, আন্তর্জাতিক নানা ঘটনায় লপে সমসাচছর্জহ 
কর্পোরেশন দৌরপপিত্রদের স্বাথযৃদ্তিসঞ্জাত বাক্রশীতির শিকাক হয়ে 
পড়ে। দুরবস্থা এমন চরমে সৌশছিয বে, তৎকালীন মেয়রের 
অনুরোধে স্বাধীনতার পরের বৎদরই অ্পোরেন্ন বাতিল হয়ে হায় 
এবং চালক বিশ্বাসের নেতৃত্বে জলবাতা কর্পোরেশন অনুসন্ধান 
কমিশন বসালো হয । ওই কমিশনের সুপারিশের ভিভিতে প্রচিত 
১১৫১ সালের কলকাতা স্ৌেরসভা আইল। একদশক ধামে একটি 
সালোগন আইনের ছাখামে প্রাপ্তবয়স্ক সকল কলকাতাবাদী 
মাগরলিকদেন্স তোটাথিকার দেওঢা হয়। 

চয়ান্তর নম্বর সাবিযান সংশোধন আইন পার্লামেন্ট কর্ডুক 
শ্রশীত হবার আগে চিত হলেণ্ড বামল্টে পরিচালিত সরকারের 
ঘয়েছে বলা ঘায়। এই আইনটি পার্কামেক্ীয় শাসনব্যবঙ্থবে ধাচে 
ঘেয়র-ইন-কাউন্সিল সরকার প্রতিষ্টা করেছে। 
শ্রতিষ্ঠানিক-গণতাস্ত্িক জা্াদোগত দিক থেকে এই আইনটি 
আদ্শস্থাশীয় বিবেচিত হতে পারে । গণতু্বীকলের যে ক্রিয়া 
সুয়েক্্নাথ শুরু করেছিলেন তা আর সফল পরিণতি লা 
করেছে। 

কিন্ত একৰা কি হলা ঘাঢ় কৰ্পোরেপনের প্রশাসন 
আদর্পস্থানীয় হয়ে উঠেছে? এই প্রশ্রেয উত্তর আরও ভতক-ুলি 
্রপ্েয উত্তরের উপর নির্তরশীল। যেমন, কলকাতা কর্পোরেশনের 
"সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র কতটা পরিব্যাপ্ত? সরকার, কর্পোরেশন ও 
শানছত্রীতিজ। দলের আঘলাতত্র ওইরপ সিদ্ধান্ত যহশ পরড্রিয়ায় 
কার্যকীতাবে হত ক্রিয়ানীল ? কলকাতাবাসীর পৌর কাজকর্মে 
অশেগ্রহদ নিশ্চিত করার আইনগত খায-াতিত্ কর্শোয়েলনের 
আছে কি? পৌর পরিষেবায় চ্ছিক সবে ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
দলমত নির্বিশেষে সামিল ফয়া হয়েছে কি? কলকাতা মহানগয়ে 
কর্মরত সাজা ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ উদ্দেশ. সাধক 
সংস্থাগুলিয সম্পর্ক কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে? অর্থ সংশ্থানের 
ক্ষেত্রে কপোয়েশনেয অধিকার কতটা পরিমানে নির্ুশ ? 

পাস্ওলিয উত্তর মৌজার দায় এই নিবন্ধের নেই । তবে উত্তর 
সোলার সময় ঘার্কসের একটি উক্তি মনে রাখা দর়কগঃ : প্রত্যেক 
প্রন্যই পূর্ব প্রজ্থগুলির মৃতদেহের ভারী বোকা হহন করতে ফাবা 
হয়। উপনিবেশিক ঘৃস্েয় কিল বোধ সুরেক্লা যহন 
কয়েছিলেন। আময়াও করছি না কি? 


সমালোচনার অনুবীক্ষলে সুরেন্দ্রনাথ 
আশ্চর্য মনে হলেও সত) বে, দার্কসীয় তব বা চিন্তা-তাবনার 
সঙ্গে সুয়েন্রনাতের কোনরূপ পরিচিতি ফটেনি। এটাই অবশ্য 





১৬ 








স্বাভাবিক ছিল। ভিষ্টোবিঘ ইংল্যান্ডে ভারতী ছাত্রদের গতিবিধি 
শ্রমিক অনযাত্িত আজলে সোঁছ্ধতে পারত না। লালে সুহেস্রনাথ ও 
তার বন্ধুবগের চলাফেরা ঘোটামুটি ওয়েন্ট দিলিষ্টার অক্ষলে 
গ্রীচাবন্ধ ছিল গ্রিটিশ সভতাব দীপালোক -উদ্বাল প্রতাক্ষ করায় 
সুযোগ সুরেশ্রসাথঘের ছিল, ছিল না িলসুন্জ বেয়ে পড়া তেলের 
করেছে মলিন প্রদীপের প্দদেশ অঞ্চলের অন্ধকারের জপ দর্শনের 
অধিকাব। ব্রিটিশ শ্রদিকদেষ বাসস্থানের ক্রে্াক্ত, অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশ, ধনিকল্রেণীর লোষণে জঞ্গরিত তাদের মর্সবণ অনা ও 
অকালমৃত্যু সম্বক্ষে সঘাক জ্ঞান তাদের ছিল না। মার্তস- 
এক্ষেলসের সমান্সতাখ্্ি চিন্তাধারা, এমন ফ্রী সাম্যবাদী 
ইসতেহায়ও, ডার পাঠসূচির অস্তর্তুক্ত চিল না। ব্রিটিশ শাসকল্রেদী 
সমাজতান্ত্রিক কোনও রচলাকেই ভারতে প্রবেশের ছাড়পত্র দিত 
না। কলকাতায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে হিন্ম্যালেব 
*সোসালিঙ্জন’- এর চতো বই পর্যন্ত সরিয়ে ফেলা হয়। একশ 
পরিস্থিতিতে দুবেভ্নাঘ প্রমুখ যৃদ্ধিষ্ঠীবীদের পক্ষে সমাজতন্ত্র 
জবঘারার সঙ্গে পরিচিত হওমা সম্ভব ছিল না। 

এপ পরিচিতির অভাব সুরেক্্নাথকে ছাষ্ট্র ও লয়কারের 
নগরনীতির় শ্রেণী চরিত্র সম্পকে কৌতুহলী হতে দেয়নিন ॥ তিনি 
ইংল্যান্ডের শহরগুলির স্থান শাসনবাবস্থার উৎকর্ষে বিদুদ্ক 
ছিলেন। স্বদেশে ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া শ্রেণী লঙগায়ালের বিস্তারে ও 
নগরের প্রশাসনিক ত্যবস্থার গণত্্ীতরণে নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল 
তরিকা পালন কবেছিল। এই ভ্েশী বিশাল নগরগুলিয় শ্রষ্টা, 
এ্রামীল জনসংখ্যার তুলনা নগবের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘাদুকর এবং 
সরাহীণ জীবনের নিধুদ্ধিতা থেকে উল্লেখযোগ] পরিমাণ জনসংখ্যার 
সুক্তিদ্দাত৷। একদিকে যেমন এই শ্রেণী গ্রাম লিন্ডে লহরগুলির 
উপর নির্ভরশীল করে তুলেছিল, '্রনাদিকে তেঘল বর্যয ও 
আহা-বর্ষর দেশগুলিফে সঙ) দেশগুলির উপর, ফৃষক 
ভাতিগুলিকে বুর্জোয়া, জাতিগলিয় উপর এবং প্রাাকে গ্রভীচোর 
উপর নির্ভরশীল করে দিতেছিল। এই শ্রেণী ইংল্যান্ডের নগায় 
প্রপাসনজে বুর্জোয়া উদারলীতিক পশতত্রেয় ট্রীতিপন্ধতিতে 
সংস্থাপিত করেছিল। এরূপ দ্নীতি-পদ্ধতিতে ভারতবর্ষের 
নপরণলিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার গদত্রীকরণ সূরেজ্্নাত কাম্য 
মনে করেছিলেন। কিন্তু ঠা সমাক উপলন্ধি ছিল না বে, 
উপনিবেশগুলিতে ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া শ্রেণী স্বদেশে পালিত 
প্রপতিনীল তৃমিকা পালনে উন্মুখ ছিল না। এ প্রসঙ্গে প্রয়াল 
হিসাবে উল্লেখ করা হায় যে, তাততের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত 
নঙগ্গর-প্রশাসনিক ব্যবস্থা রদেবদলের ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য ছিল 
ছিটেফেঁদটা জরতীর প্রতিনিধির্র দানেয় বিনিঘয়ে পৌরসতা ও 
সথালীয শ্ৰারত্তলাসনমূলক অন্যানা প্রতিষ্ঠালগুলিয় ঘাঘামে 
যযোপতুক অর্থসংস্থালের ব্যবস্থা শুরা । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারশুলিয় আর্থিক দারিত্বের তার লাহব করার উদ্দেশো 
তথাকথিত বিকেন্তরীকৃত স্থানীয় শাসন ও তায়ীয় প্রতিনিধিত্বের 
ঘনোহাী মুখোশ পরে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণকে সম্মোহিত 
করতে সচেষ্ট ছিল। এমন ফী, লর্ড রিপনের ১৮৮২ লালের 
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প্রতিবেন ও তসনুসারী ১৮৮৪ সালের বর্ীয় হর আইন 
(আই ৩, ১৮৮৪ ) এজ্ল মুখোশেরই ওটি উন্নততর সংস্কহদ 
হিসাবে বিবেচা। অথচ লর্ড রিপনের কার্থতমকে সুবেন্থাঘ প্রমুখ 1 
জারীর উদায়নীতিক নেতৃবৃন্দ 'সৌবসংস্কাযের কুয়াশা ঘেবা পথে 
আলোর রস্থি' হিসাবে বিবেচনা ফরতেন। ১৮৮৪ সালের আইল 
শৌরঙগভগুলিয় সংগঠন, ফাজক ও দায়-পারিত্বের ক্ষেত্রে 
কতগুলো মৌল পরিবর্তন হটিয়েছিল। এই আইলে সর্বপ্রথম 
নি মাশকাঠির ভিত্তিতে শহ্রাক্ষলে পৌরসভা গঠনের বাবস্থা 
করা হয়। জনসংখ্যা আন্ত তিন হাজার, জনবসতির শবনত্ব প্রতি | 
বগমাইলে সানপক্ষে ১০০০ এহং পুর্ণবয়স্ক পুরুষদের চোট 1 
ভিল-চতুর্ঘাংশ আন্তত অ-কৃষিজনিত পেশা বা বৃন্তিতে নিয়োজিত 
থাকলে সংক্ি্ট লহর দৌহসত্তা গঠনের অধিকার জাত শুরতে। 
শৌরদতার সকল সদসা নির্বাচিত হতেন। সম্পত্তি করের 
পাশাপাশি জল, আলো ও প্ান্তন্যাট, নর্দমা ইত্যাদি 
পরিদ্কার-শরিজ্ছলল পাছার জলা তিন প্রন্তারের সৃতন কর প্রবর্তিত 
হয়। সৌর়সতাগুলিয় কাজকর্ষের পরিধি নিয়ো গা়-দায়িত |] 
সমঘোল্তনে বিত্ৃততর় ক্ষর৷ হয়__ট্রাযওয়ে নির্মাপ, পার্ক স্থাপন, 
পশু-টিকিংসালযগুলিয় রক্ষণাবেক্ষণ, পস্থাগায় স্থাপন, 
পপপ্রয়োজনমূলক সেবা-কর্ণের বাবস্থা, অগ্ি-নির্বাপক সা্থা গঠন 
এধং সৌয় আইল অমান্যের অপরাধ বিচায়ের জন্য বিলরালয় 
প্রতিষ্ঠা । ১৮৮৪ সাল পূরববনতী কালেষ্টয়-চেয়াপম্যান ব্যবস্থা নূতন 
আইনের বিধানে অন্হিত হলেও সরকারি নিনত্রপের তাস সৌর 
স্বাধীনতার ফষ্ঠয়োধকায়ী বনুবিষ নৃতন ধারা-উপধারায় সযোজনে 
পৃঢ়তয় করা হয়) উদাহরণ হিসাবে উল্লেখা, শান্তিতক্ষের আপন্তা, 
আনস্মার্থহানি যা বিরক্তি সৃষ্টিয় সন্তাযন্যর কারণ দেখিয়ে সৌরসতায় 
যে-কোনও প্রস্তাব অপায়ণ ছ্রেলা যাজিস্ট্রেট কর্তৃক শক্ত করে 
দেওয়া এবং অযোগাতা, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ্গ যা কর্তহা কর্ম 
সম্পাদনে গাফিলতির অজুহাতে সাংগ্লিষ্ট প্রেস বাতিলের 
সরকারি ক্ষমতা। পৌরসভার নির্বাচকদের যোগ্যতার ঘাপকাঠি 
কঠোয়তর করা হয়। 

রিপনের উদায় নীতির মামাবলীয় উপনিষেশিক আছলাতন্তর 
১৮৮৯ সালের আইনের পল্চতে সত্রকারি নিয়ন্ত্রণে ফাস 
গুারিত রাষ্তে লক্ষ হয়েছিল। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় কিত্িতে 





সুরেক্্নাঘ বন্যোপাহ্যার ওই আইনের গলতস্ত্র বিরোধী ধারাগুলি 
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলন্তি করেন। ১৯২৩ সালে তিনি 
বাংলার স্বাযত্রলাসন বিভাগের প্রথম ভারতীয় মন্ত্রী হিসাবে ১৮৮৪ 
সালের আইলে বিকল্ত একটি বিল রচনা করেন। আশ্চর্য লাগে 
ভাবতে যে, বেক্ষল লেঞিসলেটিত ্াউন্দিল এমন তাহার বিদ্ধ্যাচল 
প্রা করে ধার ফলে__বিলটি সানুদেশে সুখ থুবড়ে পড়ে। প্রা 
একসশক পয়ে ওই বিল ঝা খসড়াটি ওই কাউন্সিলের অনুমোদন 
লাত কয়ে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আনী, ১৯৩২ হা আট ১৫, 
১৯৩২ নমে পরিচিতি লাত করে) 

উপনিবেশিক শাসনের হতনন্তর গ্রচিত এই আইন গণতন্ত্রে 
বিজ বৈজ্য়ন্ী সুচনা না ফযলেও সেই আইনে এমনই বৈশিষ্ট 


ছিল বে, এক্াদিক্রমে ছ-দলক তরে ওই জাইন বাংলার 
সৌরজ্রীফনকে পরিচালিত করার রূপবেষ্া হিসাবে ক্যার্যকরী 
থেকেছে । নব্বই - এর দপকের গোড়ায় যামযল্ট সরকার যচিত 

| শৌরসতা আইন ওই আইনটিয় স্থলাডিৰিক্ত হকার আগে দুবার 
মাত্র সুরেন্রনাঘের বয়ান গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তনে বিবৃত হয় ১৯৫৫ 
ও ১৯৮০ সালে) ওই বয়ানের বৈশি্টাগলি সুয়েন্্রনাঘের স্থানীয় 
শ্বাতশাসনের ধান-ঘারলা প্রতিফলনে সহাবতা কয়ে। 


প্রত্থদ্ত, উপযুগ্র্ত। অর্জনের সঙ্গে গপতুস্রীকতণের 
অ্রড্তিয়াকে সম্পর্কযুক্ত কধে তোলায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। 
প্রাপরসন্ন পৌয়সভাগুলির ক্ষেত্রে তিনি তিন-চতুর্থাশে সদগাদের 
নির্বাচনের বাবস্থা বেন, অনান্য শৌরসডাগুলির ক্ষেত্রে 


হুল-__সবাই জেট দিতে পারবেন। নাধীর তোটাবিকা প্রবর্তনের 
তিনিই লিকৃৎ। 

তৃতীয়ত, উপনিষেশিঝ লালনের বেড়াজাল সত্তেও তিনি 
শৌরসঅগলির উপর নিযস্্রদে বিশৃঙ্খলতা ও স্বৈষতাস্ত্রকতার 
অবসান হটিয়ে দায়িতৃনীল প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ ও 
সংশোষলমূলক কাততঘ শ্রহলের পথনির্দেশ দিতেছিলেন। বিভাগীয় 
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“সুরেন্বনাথ দায়িত্বশীল 
নগর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার 
প্রক্রিয়াটির সফল পরিণতি 
সরকার ও পৌরসভার 
সার্থক যৌথ উদ্যোগের 
উপর নির্ভরশীল করে 
তুলতে প্রম্নাসী 
হয়েছিলেন।* 


কমিশনারের নিয় ক্ষমতা বদ করা হয। পরিবর্তে তিনি অবস্থার 
অয়তমা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনে বার্থ পৌরসভার সায়িষ্ট 
বিতন্গটিয় অধিগ্রহণ, নিদিষ্ট কোনও লৌরসতা সঙ্গত কারনে 
তেছে বিয়ে নূতন নির্বাচনের আদেশ দান ও বর্তমান পৌর 
প্রশাসনের পরিবর্তে কার্যনির্বাহী বিকল্প প্রশাসক স্থাপন সরকারি 
নিয়ত ক্ষমতায় অন্তর্ভুক্ত কয়েন। স্পষ্টতই সুরেক্্নাথ দায়িত্বশীল 
লঙগর স্বান্তেশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রচিন্াটির সকল পরিণতি লযকার ও 
সৌরসতার সার্থক হৌথ উদ্যোগের উপয় নির্ভরশীল করে তুলতে 
প্ৰয়াসী হয়েছিলেন। 

চতুরথত, পৌরকর ব্যবস্থায় সংস্কাবে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। 
য্যক্তির পর আরোপিত ফর তিনি বিলোপের ব্যবস্থা কয়েন। 
সম্পত্তির মূল্য নিধ্যয়দের দায়িত্ব তিনি সরকফায়. মনোনীত দৃল্য 
লি্বারণকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে নির্বাচিত লক্ষাহীন . 
বহিরাগত ব্যক্তির উপর সমর্পণ গুরেন। নির্ধারিত সম্পত্তি ফের 
অযৌক্তিকতার অস্থিযোদ্গ শুনানির জন] তিনি সৌরসতার 
চেয়ারহাল, একজন প্রপিত। ও সরকার মানানিত একজন 
ব্যজিকে নিয়ে গঠিত একটি করিটি গঠনের বিষালন লিশিফন্ধ 
ফরেন। 


1 


। ছিলেন । তিনি শুধুাত্র রাস্তা, নালা-নর্ণদা, অট্টালিকা, হস্তি 


1 দায-গাতিত্ব ও ক্ষমতার লস্প্রসাবপ লয়, রোগ ও মহামারীর 









শক্ত, তিনি প্রাদেশিক সরকারের হতে ক্ষমতা কেব্্ীতৃত 
করায় পরিবর্তে বিকেত্রীকরপেপ সরীতি অনুসরণের পক্ষপাতী 







ইত্যাদি পত্রিষ্কায-পরিচ্ছন্র মরা, ভালো ও ক্ষল সরবরাহের 







সাফ্রেমন রোব, সৌর বাজার নিচাশ, জঙ্-দৃত্ার লঘিতুকতক্রপ, 
স্াস্য-সম্মত খাদা, ঠীৰত ও দুদ লযবয়াহ্‌, কঙ্গাইখানা স্থাপন 
ইতযাৰি সম্পর্কিত যতুবিধ ক্ষমতা লৌরসতাগুলিকে প্রতার্পশের 
বাবস্থা কয়েন। পৌরসজাগ্ডলির ক্ছিক কাক্কর্মের তালিকা থেকে 
পৌর আদালত ও গলপ্রয়োজন চরিতার্থ করার সংগঠন স্থাপ্লের 
বায়বহুল ক্রিয়ার বিঘুক্ত ফরেল। 

স্ষুত্ত, ঘাঝায়ি শহর এবং কলকাতা) ঘহানগয়ের শৌয় -জ্রীবল 
সংগঠিত করতে দুরেন্্রনাথ, বিরোধী নেতা হিসাবে যেমন মন্ত্রী 
হিসাবেও তেন, একটি মহান গম্দতাসত্রি আদশ দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হয়েছিলেন। তিনি হুলকাতা কর্পোরেশনকে গণতগ্্রের আবাসভূমি 
করে তুলতে প্রতাসী৷ হবেছিলেন। তিনি ঘনে করতেন 
বিজ্ঞান-মনস্ততা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ত্রাছমিক বিদ্বালঘগুলিলল মতই 
স্বাধীনতাত্র বিকাপে পৌরতবনে অনুষ্টিত লাগুলিলল ভূমিজা। তিনি 
হর্পোরেপনকে সতেজ পৌয় চেতনার প্রসূতি সদন এব সুস্থ 
জাতীয়তাবাদের আশ্রয়স্থল শুরে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 
গতর প্রতি ঘাত্রাতিরিক অনুরাগ সূরেন্্নাঘকে হখোপধুক্ত 
প্রশাসনিক সতর্কতা অবলম্বনে উৎপাহ জোগারনি। ১৯২৩ 
সালের কলকাতা কর্পোরেশন আইনে নগগয়-সং্রান্ত ধাবতীয় 
ক্ষমতা, আইন বিজঙ্গীয় তো বটেই, প্রলানিকও, কর্পোয়েলনের | 
হাতে নান্ত হুত। ওই আইনের হায়া-উপবারাগুলি পর্যালোচনা 
করলে বিশ্যয়ে অভিভূত হতে হয় এই ভেবে যে, গণতন্ত্র পৃজ্ারির 
অগা প্রত্যয় ভীভাবে বাস্তবে সৃষ্ট নগর শাসলবাবস্থার ভিত্তি 
রচনায় অনুকূল ভূমিকা গ্রহণে বার্থ হয়েছে। সম্পত্তি 
ছূলযা-নির্ধারশ, পৌর নির্ধাচন ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় ছাড়া 
সর্বক্ষেত্রে কর্পেছরেশলের প্রধান ক্কার্যনির্যাহী কর্মকর্তা (চীফ 
এক্সিকিউটিত অফিসোয় ) কর্পেচ়েশনের মুঘাশেক্ষী থাকতে বাধ্য 
হতেন। কর্পোরেশন ক্ষমতা দান ফরলে তিনি ক্ষমতাবান হতে 
পারতেন, অনযঘার চুঁটো জানা । আসলে ১৯২৩ সালের আইন 
নগরের শাসনব্যযস্থার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ নযন্ত করেছিল 
কর্পোরেশনের উপর, চীফ এক্সিকিউটিত অফিসায় কার্যত 
ফর্পোরেশনের অধস্তন কর্মচামীতে পর্যবসিত হয়েছিলেল। ভার 
ক্ষমজ ছিল না, কাছেই দাতিতৃও ছিল না। এরূপ পরিস্থিতিতে 
দৌলপপিতারা নিজেরাই দৈনন্দিন প্রশাসনিক হাক ভার্য 
পরিসলনার দায়িত্ব প্রহশ রতে থাকেল। সৌর কর্মচারীদের 
নিযুক্তি ও পদো্ততিতে তারা হস্তক্ষেপ ফরেন। করিটিগুলিকে 
ক্ষমতা াতপ্চপের অধিকার থাকলেও স্বাথপ্রদোদিত পপ হুস্তের 
ওই দানের পরিমাণ সন্ুচিত হত। ফর্পোয়েশন ও কমিটিগুলির 
সম কার্যত “কমার পুর্গ ও বিলম্বের আগার” হয়ে শাঁকিয়েছিল। 
ইংল্যান্ডে দদাজ্া৷গ্রত প্রবল জনমত কমিটি নির্ভর স্থাদীর 
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স্বায়ত্তলাসনের সাচেলোর চাখিকাটি। ওইকশ জনমতের অভাবে 
সুযেক্লাঘের কলকাতা কর্শোরেলন ও প্রতার্শিত ক্ষলতাচ সমৃদ্ধ 
প্রধান ভার্ঘনির্াছি কর্মকর্তা ও করিতির ছাতাযে পরিচালিত শর্মসন্ক 
সফরের আদর্শ ১৯২৩ সালের আইলে ছায়াপাত ঘটালেও 
কার্যত যে-_লাসনপ্রলাদী কায়াজপ হারগ শুয়েছিল তা নুর্কল, 
ক্ষমতাহীন শাসনকর্তা ও খণ্ডছিয় বিক্ষিপ্ত লাসন বিভাঙ্গীত 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটিওলির অতো প্রতিভাত ছিল। 

দৃবেন্ক্রযাত ঘালাকির আইন পদ্ধতিগত দিক হজে কলকাতা 
ৌর় নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্ব শুর্পোবেললেক হাতে নাস্ত 
আরেনি। ওই আইনের বিষাল ছিল যে, ডোট্যৱ তালিকা প্রলনে, 
নিযঘকানুলের নির্দেশে অনুষ্ঠিত হুবে। পূর্বতন ভুলক্াতা 
কর্পোরেশনের আইলগুলির এই আইলে চীফ এক্টিকিউটিত 
অফিসারের উপর নির্ধাচন-সংফ্রান্ত বাপারে দাড়িত্ব অপিত দা 
হলেও প্রতিটি সৌর নির্বাচনে ওই অফিসারকে প্রধান নিবাচস 
অধিকর্ত৷ হিসাবে মনোনীত করা হুত এং নি্যাচন পরিচালনার 


জন্য প্রতোদ্নীয কর্মচারী লিযোগের ক্ষমতা দান করা হত। তেটাহ | 


তালিকা সম্পর্চে অভিযোগ শুসানিও ওই তালিকাত নৃতন তোটায় 
অন্তর্ভুক্তির দারিত্ব পালনের জনা নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ ওই অধিকর্ভাই 
মনোনীত করতেন উতয় ক্ষেত্রেই ক্ষমতাবান ও প্রত্যবলাদী 
সৌয়পিতারা প্যান কার্যনির্বাহী অধিকর্তার দৌর্যলোর সুযোগে 
সমগ্র নির্বাচনী বসকে কুক্ষিন্দত করে ফেলতেন। ফলে প্রতিটি 
নির্ধচনে ওয়া নিজেদের পদ্ন্মমত একইরকম যলবেদ পরিচিত 
মুখের দৌরপিতার আগমন নিশ্চিত ফরতে পারতেন। এমন ঠী 
এরকম ঘটনাও ঘটেছে হলে অভিযোগ আছে যে বিক্রী প্রার্থীকে 
বিজিত বলে ঘোষণা কয়া হবেছে। 

গণতন্ত্রের প্রতি একান্তিক আগ্রহ সত্বেও সুরেক্ত্রনাথ ১৯২৩ 
সালের আইনে আট শতাংশের বেশি শুলফাতাযাসীকে 
কর্পোয়েশনের ভোটার তালিকায় সষ্টিবেশিত করতে পাযেননি। 
এই আইনের মেয়াদ উতীর্ঘ হওয়ার পূর্বতন দশকে ওই অনুপাত, 
দাঁড়িয়েছিল চায় শতাংশ । সন্ধীর্ণ নির্বাচকমণ্ডদীর সুযোগ বাবহার ' 
করে প্রভাবশাঙ্গী পৌরপিতারা ও তাদের গোষ্ঠীগুলি নিজেদের 
স্বাথলিদ্ধি বাবস্থা অব্যাহত বাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

সমকালীন ত্রিটেনের নগর শাসলবাবস্থার গণতাঝ্রিক কাঠামো 
অনুসরণে রহিত ১৯২৩ সালের কর্পোরেশন আইল কলকাতার 
নগর রাজনীতির সঙ্গে বখোপঘুক্ত সামগ্রপা তচনাত সফল হয়েছিল 
বলা ধায় না। ওই আইনে প্রতিকূল হাতাবরণে প্রশাসনবত্রের 
কর্মকুশলতা ও উত্তর্থ হার রাঙার উপ্যোগি প্রশাসনিক 
রক্ষাকয্য বিশেষ ছিল লা। 


সুরেন্রলাথের উত্তরাধিকার 
লর্ড ফার্জনের আদেশ -নির্দেশে কলকাতা সৌয়সতা আইল 


১৮১১ সালে বিধিবদ্ধ ছয়। কলকাতাবাসী নিজের শহরে পরবাসী 
হয়ে ওঠেন। ভারটরীর করমদতমদের প্রতিনিধিরা হর্সেরেশ্থনে 
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এম এল এ-এম পি-দের 
কাছে আদর্শ" 


সাহ্যালছুতে পরিণত হল। ইউয়োপির প্বাখেয় ধ্রজাবাটী ও 
সাভ্রাজ্যকাসী শাসকগোষ্ঠীর ঘনোনীত হাক্তিযর্গ ফপোয়েন্দনেয 
শ্রীতি-নির্ারণ ও রাপারশেয জর্তা হয়ে ওঠেন। শহর কলকাতায় 
গণতন্ত্রের ওই অন্তর্ধানের শতবান্ধিকী হংসর আমরা উদ্যাপন 
করছি। পন্চাদ দৃষ্টিতে চেখে নিবদ্ধ করলে সূয়েন্্রনাঘের 
অতি-মানযীয় দৃতি তলায় দপাপে প্রতিবিশ্থিত হয) আইলসভার 
গ্রীতিশন্ধতি হাবহায়ে, পর়িণীলিত চিত্তা-মননের সুষু প্রয়োগে, 
আত্মল্রত্যয ও অকাটা তুক্তিত্র ঘুগল সশ্মিললে যোদ্ধার নির্মম 
আন্ত্রচ্গনার অননা সূয়েন্্রসাথ বর্তমান প্রচ্চন্মের এম এল 
এ এথ পি-দের কাছে আমশ কমিকায় লায়ন হিস্যবে বিবেচিত 
হতে পায়েন। 
ঘষ্টাও-চেমসকোর্ড রিলোর্ট অনুসরদে রচিত ১৯১৯ লালের 
ভারত শাসন আইনেয় বিহানে গঠিত দ্বৈত-শাসন বিভাগে 
'হজ্জান্ততিত' স্থালীয় স্াযাশাসন বিষয়ের প্রথা জয়ন্টীয় মন্ত্রী 
হিসাবে সুযেশ্্রলাখ কলকাতা কর্পোরেশনের শাসনব্যবস্থাকে 
গ্লতাত্রিক কয়ে ভুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। উপনিবেশিক 
হাতাবরশে পূর্ণ গণতন্ত্রে দ্বীপ খালানো ছিল অসম্ভব কাঙ্জ। ঘা 
সম্ভব ছিল সুরেন্্রনাথ তাই করেছিলেন) দন্টা-চেষসফোর্ড 
অনুসারী সংস্কারে কর্শোরেশনের শাসনবস্তর ঢেলে সাছিতেছিলেন। 








“সীমিত পরিসরে 
গণতস্ত্রীকরণ করার কৃতিত্ব 
ছাড়াও তাঁর রচিত ১৯২৩ 
সালের কলকাতা পৌরসভা 
আইন বিকেন্দ্রীকরণ নীতির 
প্রতি তাঁর আস্থা ও 
অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির 
স্বাক্ষর বহন করে।”” 


গীমিত পরিসয়ে গলত্ব্রীকরণ ফরার.কৃতিত ছাড়াও অর 
ধচিত ১৯২৩ সালের কলকাতা পৌরসভা আইন বিকেন্্রীকরণ 
মীতির প্রতি তন আস্থা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষটিতঙগিয স্বাক্ষর বহন 
করে। সূবেন্রসাথ সর্বপ্রথম ডিন কাউদ্গিল বা স্থানীয় 
ফমিটিগুলিকে আইনগত স্বীকৃতি দেন। ফপোয়েশনের এই 
কমিটিওলি পূর্বে প্রচলিত প্রথা অনুবাী পরস্পর সংলগ্ন ওয়ার্ড বা 
অন্ছলগুলির চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে ব্রতী হত। প্রথাসিদ্ধ 
একস বিকোন্থীকরণফে তিনি আইলসিদ্ধ বিকেন্সীক্তরশে পরিষতিত 
করেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, স্থানীয় কমিটিগুলি স্থানীয় 
শ্বায়ন্তপাসন বিস্তারে সহায়ক ভুমিকা গ্রহ করবে। গার বিস্া্গ 
ছিল যে, কর্পোরেশন ত্রতশ এই শুমিটিগুলিকে শুরুত্বপূর্ণ বহু 
ক্ষমতা প্রতার্পন করবে। অনেকটা ঠিক ইল্যভ্ের বরোযা বা 
ভারতের প্রাণ এলাকার ইউনিচন বোলি মতে৷ এই ডিসি 
ফমিটিওগুলসি স্থানীয় থায়হশাসনের ফ্রমবর্ষন 'আ.ন্দোলনে ফেব্তিনদু, 
জ্যোতিটকে শু পরমাণুর আন্তকিনদু় মতো ভূমিকা গ্রহ করবে। 
এই কমিটিগুলি সৌর চেতনা কেন্ত হিসাবে শ্রীবৃদ্ধিলাত করবে 


এবং বিস্তৃত হতে হতে এই চেতন্য ঘজ্জবন্প থেকে ব্যায়কপুর পর্যন্ত 


সমত্র এলাকাকে আপন পক্ষপুটে আশ্রয় দেবে। 



































সুরেহ্্নাঘ সাম্প্রদাযিকতার ঘনোত্যবকে দর্বক্ষেত্তে 
বিহারের পক্ষলান্তী ছিলেন। 'সাসস্দাযিক মনোজা আমাদের 
সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ পৃঘক পৃথক প্রকোষ্টে ভঙ্গ করে এবং 
আমাদের কাজ করতে শেখায় পচ্চীয় হকির মতো, নাগরিকের 
ছতো নয় ; হিন্দ, মুসলমান হা স্রিল্টানের ঘতো, ভারন্তীযের ঘতে। 
নন" কলকাতা পৌরসভা বিল আইনসভায আলোচনার সময় প্রা 
সকল মুসলমান ও মনোনীত অ-ডারতীয় সদসাগণ মৌরসভাবর 
নির্বাচনে মুঙ্গলঘান দৌয়শিতা নির্বাচিত কয়াশ্ব জনা স্বত্ত 
নির্ধাচল-এলাকার দাবিতে সোচ্চার হল। একদিকে নিশ্রন্ব প্রতায় 
ও ম্টাও-চেঘসফোর্ড রিলোট-বিত স্থানীয় স্বাযতলাঙ্গনের ক্ষেতে 
সাস্্রদাধিক্ত প্রতিনিঘিত্বের বিরুদ্ধ বক্তধা এবং অন্যদিকে 
সাম্প্রতিক নিধাচকমশুলীর দাবিতে টালচাটাল আইনসতা 
সুয়েম্্রনাথকে স্তস্তিত করে। লাস্তুযযাদী সুরেন্্নাঘ শেষপর্যন্ত 
শান্তির অলিত শাখা" ধরে মুসলগান প্রতিনিতিত্বের সাম্প্রদায়িক 
দাবি ও ধর্ম-নিরলেক্ষ নির্যাচন পদ্ধতিয় প্রতি অনুস্রাগের সামঞ্সস। 
হিহান কয়েন। স্থির হয়, মুসলমানদের জন] সাম্প্রদায়িক 
নির্যাচন-এলাকা নয় বৎসর হলবৎ থাকবে, তারপর স্বধ্ক্রিয়তাবে 
রহিত হয়ে হাবে॥ 


প্রগতিলীল বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্জিত উন্বৃত চূলোয় ভিত্তিতে 
গড়ে-ওঠ৷ ধনতাস্ত্রিক লহ্যগ্ডলির সন্তীধতা ফাল ঘারকসক্ে মুদ্ধ 
করেছিল। কিন্তু তিনি জানতেন, ধনতাত্তরিক সত্যতা-সাংস্কৃতির 
শীঠস্থান পহ্যগুলি কালক্রমে যু্ছোচা ও প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর 
সবশ্থ-সাঘতে বিল্লব অনিবার্য করে তুলবে। বিল্লবের ফলক্রুতি 
নৃতন উৎপাঙদন-বাবস্থায় ভিত্তিতে মৃতন সমাজ গড়ে উঠবে। 
মার্তসের এপ বোর তাৎপর্য অনুহাযন লা ফয়ে পশ্চিমী 
বুদ্ধিজীবীদের ফেউ-কেউ দার্কসক্ে শহুরে বুদ্ধিজীবী, 
প্রাদ্-বিয়োধী, শহরত্রেমিক ডদ্লোক বলে আখ্যা দিয়েছেন) ভায়া 
মার্কসের দুটি অভিমত যাচাই না জয়েই অভিসরলীকরদদ দোষে দুষ্ট 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেল। মার্কসেয় একটি অভিনত হু পৃথিবীর 
সভ্যতা শ্রানাক্ষলের নগয়ায়ন প্রতিয়াত সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। দ্বিতীয় অতিয্নতটি হল : নগরন্তরীবন বিপুল -সংঘাক 
ঘানুষকে শ্রামীল নিধুদ্ধিতায় হাত থেকে দক্ষা করেছে। বলাবাহ্লা, 
শ্রেদীধিত্ে সমাজের প্রেক্ষিতে ধনতাত্রিক সমাজের নঙগরায়নের 
ভরিয়ে বিশ্লেষণের 'মার্কসীয় পদ্ধতির সারবত্তা না বুঝে মার্কসকে 
নগরনান্মর অপবাদ দেওয়া হয়েছে। একথা অবশ্য ঠিক যে, মার্কস 
ধনতান্ত্িক অর্থনীতির স্থল যিল্লেষণে যাকট্‌রি শিল্পের কেব্র 
শহরগুলিকে গ্রামের তুলনাত শ্রাঘান্য দিয়েছেন) 


নগরজীষন মানুষকে সুক্তিব স্বাদ দেয়। মার্কসের এপ বক্তবা 
সকল সমাজবিজ্ঞানী, রাচ্ষনীতিবিদ ও দাশনিকেরা মেনে নিয়েছেন 
হলা হায়। প্রায় সকল দেশের গ্রামন্্রীবন ও প্রান্নীণ সভ্যতার প্রতি 
মোহ্যবেশের একটি দীর্ণ ধার লক্ষ করা ঘায়। এমন ফী, 
নগ্রসত্যতার শিয়োমপি মার্কিন দেশেও । টমাল প্রেফারসল, 
বোরো, মেলভিল, আলান লে। এবং গ্রীবনের শৈষতাঙ্সে জন 
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ডিইউ- ল্গরবিরোধী বস্তা দাঝিন দেশে একটি বৌস্ধিক ধাবা 
দৃষ্টি অরেছে। ভারতে বিবেকানন্ন থেকে শক্ত কবে, 
প্রাম-ভাবতের প্রতি নিধিড টাল ও অ্রগাঢ় শক্কা- ভালবাসা শোহল 
করতেন। গান্ধীর শঙঞায়েতী ধাজের আদম সংসিহানে স্থানলাভ 
জয়েছে। শহুব-সংক্কৃতিতে লালিত -পালিত নেহক্ত সম্বত লা 
প্রতি আনুগতোর তাগিদে ওই আদশ জপায়গে শ্রী হয়েছিলেন। 


মার্কসের ঘচলাহলীব সঙ্গে সুবেন্্লাঘের পরিচিতি ন: থাশ্তাই 
স্বাভাবিক পৃষ্টিফোনের বিভিন্নতা সব্বেও উভয়েই সাদাকসিক 
পরিবর্তনে নগার-সাস্কৃতিয় তুছিকাকে দ্বীকৃতি দিয়েছেন। 
প্রামচীবনের প্রতি ঘোম-দ্টিক অনুবাগ তাদের নুক্ত পৃষ্টিকে অস্থক্ছ 
করে তোলেনি। কুলোর “প্রকৃতিব ফ্রোড়ে ফিরে চল" হা 
দীবস্ত্রসাঘের "দাও ফ্কিয়ে সে-অবণ্য' গোছের ক্যেনএ নলোডাব 
মার্কস যা সুয়েস্্লাবকে কখনও আচ্ছছে করেনি লিল্পান, 
নগয়ায়ন ইত্যাদিকে রা অনিধার্থ প্রড্িয়া হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন। 

সুযেজনাখ তার দুরদৃষ্টিতে কলবসআ মহলগয়ের আবির্ভাবের 
পুষেই অনিবার্য জন্মলগেয পৃযাভাষ প্রত্যক্ষ ফরেছিলেন। তিনি 
বিলক্ষল জানতেন যে, ধ্চলকমতার সৌয়-এলাক! ভ্রমবর্ধমান। 
শহরের বিশ্বৃতির সুমপট্টিমপ থাকবে না। সৌর-এলাকা স্থবির 
থাকবে না, নূতন-নৃতন লহরাক্ষল ওই এলাকার অন্তর্ভুক্ত হতে 
থাকবে। কালো ধরায় নগরায়ন বিস্তারের ফলে সৌরাণের 
চিরাচরিত এই পদ্ধতি অপর্কাপ্ত বিবেচিত হবে সে-সম্পর্কে ডার 
লঘাক উপলদ্ধি ছিল। ১৯২৩ সালের আইল পাশ হবার পূবে 





বন্তধ্জ ঘেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল-সংকদ্ধ একটি 
নগন্ন-এলাকায় পর্থবসিত হবে। আজকের কলকাম৷ যেট্রোপলিটল। 
ডিন সুযেজ্মলাথের মসম্চক্ষে দেখা বৃহত্তর কলকাতায় প্রায় 
সনার্থক। সুয়েন্্রনাঘ শিল্পসমৃদ্ধ ধনতা্ত্রিক সমাজে নগরাচনের 
পতিগ্রকৃতির লঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ইংল্যান্ডের 
লংডন-কতেকি-বার্দিংহাম- লীভস-ম্যানচেস্টার-লিতার-শেকিজ্ড, 
মার্কিন ধুক্তযয্্রের উত্তয-পূর্য সমূত্লোপকূলবাপী অঞ্জল ঘা প্রশান্ত 
মহাদাদ্দয় টরীরব্ী এলাকান্থিত লগরওগুলি এবং জাপানের 
টোকিওড-গুসাকা-ক্ষিয়োতে- নাগোয়া-ইব্চকোহমা শহরগুলির 
অবস্থান লক্ষ কয়ে সুনেক্সনাত্য .অনুসন্তন্দে আগাঘি দিনের ত্যরতে 
ক্ন্ককাত৷ খেকে দির অনুস্পপ মহল বিজ্ঞ কল্পুনা কযা 
ধায়) 





নগর-প্রশাসন সম্পর্কে সুয়েন্্রনাঘের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণজশে 
প্রাতিষ্ঠানিক গপ্তীতে সীযাকদ্ধ ছিল। তা ছাড়া, উর স্থানীয় 
্বাঘ়্রশাসনেয় জ্ঞফনা-তিত্তু। মোটেছুটি ইংল্যান্ডের সহকাজীল তত্ব 
ও অভিয্রতার ভিডিতে বিকণ্দিত হয়েছিল। অত সুনেক্ষেলাদ্য 
ব্যানাঙ্জির ভীকদশাতেই ছান ভুনা স্থানীয় স্বাবততশসনের 
ক্ষেত্রে নৃতন পরীন্রন-নিযীব্দদর লয়ব্যেটরি হিস্মবে পরিচিতি লাত 


তিনি আইনসতার ওবিষাস্ধাদী করেছিলেন, ওই দিন আসছে যখন! 












1 ক্রেছিল। ওই দেশের সৌব-সঠিষ্যান যা নাগরিকদের 
| শৌরসংস্কার আন্দোলবেহ প্রভাব সুবেস্্ুনাথের চিন্তা - ভাবনায় 
। প্রায় অনুপস্থিত। তবে, সঙ্গত কাৱদে মনে জরা ঘাত যে, ১৯২৩ 
সালের আইনে রলচিত হ্রলকাতা কর্পোরেশনের শাসনযস্তর মার্কিন 
ঘুকরাষট্রে চেয়ে -্কাউন্দিল ( শুধাল কার্যনির্বাহী অফিসায -সমেত ) 
সরক্যরে সমীপযতী ছিল। 

সুরেন্্রসাথ তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের 
| বিকেন্দ্রীকরণ ফামা মলে ফয়েছিলেন। ওই আইলে ভিডি 
“কাউন্সিলগুলিকে ক্ষমতা প্রত্যপণেশ অধিজ্জন্র তিনি র্পেছষেশলের 
হস্তে নাস্ত করেছিলেন। কিন্তু তার অশীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। নগরের 
প্রশাসনে জ্রনগপের অ:ংশশ্রহপের কার্যকরী কোনে এ বাবস্থা উদ্ভাফলে 
তিনি সক্ষম হলনি॥ তিকেন্্রীকবপ ও, অংশগ্রহণের ব্যাপারটি 
ধর্মাঘীর তীর্ঘযাত্ার মতো নয় : ভগবানের নাচ করে ঘাত্রা শু 
করলে শেষপর্যন্ত তীরে পৌঁছলোর মতে নয় । ক্ষমতা ও কর্তহ 
পুতা্পপকারী কর্তৃশক্ষতে আইনানুগ উপায়ে পরিজন শ্রহল, 
|| সাপাশে ও আলাযশোত্তর লচীক্ষা সাক্রোন্রা সকল পর্যায়ে 
বিকেন্্রীকরূপে বাধা লা করলে কমা আদর্শ হয প্রতিস্রুতিয গ্লানি 
বহুল ফরে। 


| সর্বশেষে উল্লেম্া যে, সুহেন্্রনাথের জীবদ্দশায় রাষ্ট্রের চিত্র 
1 ৭ নগৱনীতির স্পঞ্জ, নপর-রাজ্জনীতির চবিতে, বিডি 
আর্থ-সামাজিক বাবস্থা স্থাযত্পপ্সনহূলক প্রতিটালগুলির তমিকা, 
। নগব অঞ্চলে বিদেশি পুষ্টি লগ়িয় চ্গাফল ইত্যাদি সম্পর্কে 
' সমান্ধবিজ্ঞনের বিডিন্ত শাখায় তত্ত্নির্ণাপেয কাজটি তান 
অনগ্রসর ছিল । বর্তমান শতযন্টীর মাহ্াহান্ডি সময় থে মাঞ্চিন 
| নগর-যাজজনীতি বি্লেবশেয ক্ষেতে দশে ধীরে অভিজাত 
| থাফে। পালাপাপি দাযসবাদী ব্যাখ্যাও ফৌদ্ধিক মলে পৌঁছে তায়। 
তীয় বিস্ধের দেশও বাষ্ট্রচবির্ ও স্থানীয় থায়ততলাসনমূলক 
। সা্থাগুলিতে দল যাজনীতি ও আমালতন্তৰেয যন্ুটিৱ প্রানূতাহ 
| নিহেও সাম্প্রতিককালে বিস্তর লেখালেখি ছয়েছে। হলা 
বিস্প্য়োজন, সুযেন্্রলাখের নগর -মলস্কতায় এসব গবেষণার 
ছায়াপাত টেনি। 

ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি হষট্রচরিত্র, নঙগারনীতি ও কয়াসি 
নঙগরাক্ষলে বিদেশি পুন লগ়িয হলাচেল সম্পর্তে গবেষণা 
পরিচালনায় জনা যবে প্রতিষ্ঠা কষেছে। ভারতে কোনও 
রাজনীতিক দলেয়ই এমন গবেষপা কেন্দ্র আছে বলে আমার জানা 
লেই। প্রামোহরল ধাজনীতির দিগস্ত্বাদী ছায়ায় নগয নিয়ে 
চিন্তা-ভাবনা হতো হাতে হেতে বঙ্গেছে। 

ঘুন্যোপ্দযোগী চিত্তা-ভাকলাঘ সমৃদ্ধ বাসে বান্ধত 
সুয়েস্রনাবকে প্রেতে নগর-জরত প্রতীক্ষার প্রহব গুলছে। ওই 
যালী রচনায় অংশগ্রহণ করতে হবে সকল শ্রেণীর শহরবাগী 
মানুষকে। সামাজিক আম্ছেলনের তবঙ্গনীর্ঘে হয়তো প্রত্যক্ষ করা 
যাবে বানায় আজফের সূর়েস্রনাথকে। ভার্ন পার্কের মূর্তি নৃতল 
দ্যোতলয় অর্থবহ হতে উঠবে কবে? 
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প্রবন্ধের ভাবান্তর প্রকাশ করা হল। 


১৮৯২ সালে পরিষদগুলিব সংস্ক্যর হওয়ার শবে আমার 
পক্ষে কলকাতা পৌরসভার সদস) হিসাবে বঙ্গীয় আইন 
পরিষদের জনা নিবাচনপ্রান্থী হতে কোনও আইনগত ধাবা রইল 
না। আরও দুল নিবচিলপ্রার্থী ছিলেন _ধাবু কালিনামে মিত্র 
এবং বাবু জ্রাগোবিন্দ লাহা। বাবু জঞালিনাঘ মিত্র পৌরসতায় 
বিবোধী পক্ষের অবিসংবাঙ্গিত নেতা এবং কবদাজাহের অগ্রগণা 
প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য ছিলেন। ঘখন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল 
বিল (ঘা লববতীক্জালে ১৮৮৮ লালের মিউনিলিপ্যাল বিলে 
রূপান্তরিত হল) বিবেচনাধীন শ্রীমিত্ সবকাব কর্তৃক বাংলার 
আইন পরিষদের সদসা হিসাবে ঘনোনীত হলেন করদাতাদের 
স্বার্থয্ষা করবার জন্য। কর্তব্য সম্পাঘনে তাঁর উদাম এবং 
দক্ষতা দেখবার মতো ছিল। লৌয়সতায় তিনি সম্ষসা ছিলেন 
১৮৭৬ ঘেকে ১৮৯০। অনা ২৭ জন পৌর-কছিশনারেয সঙ্গে 
যখন তিনি একযোগে পদত্যাগ করলেন, সেই সময়ে তাঁর 
কর্মনিষ্া, কার্যক্ষমতা, পরিপূর্ণ অকপটতা এবং উচ্ষেশোর সততা 
সম্পর্কে ঘথেষ্ট খ্যাতি গাড়ে উঠেছিল। বাবু জরগোষিন্দ লাহা 
অধশা পৌরসভার স্গসা ছিসাবে অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিমান 
ছিলেন। কিন্তু তবুও পৌরসতায ভাক্ষকর্মে সর এবং আন্তরিক 
উৎসাহ ছাড়াও শান্তর প্রকৃতির কাজের মানুষ জপে সহকরীদের 
কাছে তিনি সম্মানিত ছিলেন। আমরা বন্ধু ছিলাম এবং বন্ুর 
মতোই পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করেছি। এমন কোনও 
তথাবিকৃতি, বিদ্বেষ ৰা ফ্রোহপ্রসৃত কোনও কথা এইসব 
বাদবিদস্বাদের মযাদাকে ক্ষুয় করতে দেয়া হয়নি, যার ফলে 
একটি তিক্ত স্মতিকে আমাদের পিছনে ফেলে বেতে হুত। যখন 
নিষাচিন সমাপ্ত হত, আমরা বষাপূর্বং বন্ধুই থেকে যেতাম এবং 
পরস্পর সাহায্যকারী লহকমী হিসাবে খনিষ্ঠ সহযোগিতার পথে 
চলতাম। 

নিবাচিনের শীর্ষে খেকে সংস্থয-উত্তর প্রথম আইন 
পরিষদে কলকাতা সৌরসজ্সর শ্রম প্রতিনিষি ছওয়ার সম্মান 


২২ 


সুরেন্দ্রনাথ ও কলকাতা পৌরসভা 


সুরেজ্রনাথ ব্যানার্জি ১৮৭৬ স্রিস্টান্দে কলকাতা পৌরসতার কছিশনার নিবাচিত হদ। সেই প্রথম এই প্রতিষ্ঠানে নিষা্চন 
বাবস্থা প্রবর্তিত হল। ১৮৯৯ সাল পৰ্যন্ত তিনি এই পদে দ্বিলেন। প্রার ২৫ বছরব্যাপী এই সময়ের বো তিনি দূবার বঙ্গীয় 
বিন পরিষদে কলকাতা পৌরসড়ার প্রতিনিধিত্ব ফরেন । পরিষদের তিতরে ও বাইরে যে নির্ভীক সংপ্রা্ তিনি প্র্গভিবিরোধী 
ম্যাকেজি আটের প্রকিবাঘে চালিয়ে হান এবং ছে আইনের প্রতিবাদে ২৮ জন কমিশনার পদ্ষত্যাগ করেন, ভা বাংলার 
হায়বশাশনের ইতিহাসে একটি শ্মরশীর অধ্যায় হয়ে আছে। এই কারণে স্যার সুরেন্্রনাছের স্মৃড়িকখার (১৯২৫ সালে 
প্রকাশিত ‘এ নেশন ইন দি মেকি:’-এর অংশবিশেষ নিয়ে ১৯৩৯ সালের ১ জুলাই সি এম গেজেটে প্রকাশিত 


সাফল্যের গৌরবোজ্ছুল ঘটনাপঞ্জি 















আছি পেলাম। আমার অনুকূলে কি জিনিস ছিল তা বলা 
মুশকিল ফারণ, কালিনাখ য়িত্র নিঃসম্দেছে পৌয়সতার 
অধিকতর মানাগণা স্পা ছিলেন। হরতো বা লোকে তেবেছিল 
জনপ্রতিনিধি হিসাবে আঘার উৎসাহের পরিধি ব্যাপকতর ছিল 
এবং আইন পরিষদের সম্প্রসারণ ও সংস্কারের কাজে আমার 
কিছুটা অবদানও ছিল। আমি যনে করলাম, যে শহয়ে আগার 
জন্ম, সেখানক্যর সর্থপ্রহথম প্রতিনিষি হিসাবে নবস্ধপের আইন 
পরিষদে প্রবেশ করাতে পারা অবশ্যই এক মহান সম্মানের 
ব্যাপায়। বিশেষ করে এই আইন পরিব্ধ গঠন করতে আমার 
সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলাদ। আইলসভার কাছে সর্বশক্তি নিয়ে 
লেগে পড়লাম। আমার সেই কানের ভাল-মন্দ বিচায় করা 
আমার পক্ষে শোভন নয়। সেসব তো বঙ্গীয় জাইন পরিষদের 
খতিতানে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আছি শুধু এইটুকু দাৰি করতে 
পারি বে, আমার সামনে ঘা-ঘা সুযোগ্দ ছিল তার সম্বাবহার 
করার ঘথাসাঘা চেষ্টা করেছি। 


আমার প্রঘবায়ের কার্যকালের পয়ে পৌরসতা 
ছ্বিতীমকাবের জনা নিবাচিত ফরে আমাকে সম্মানিত কয়েছিল। 
ভৃতীয় ও চতুর্থবার্‌ আছি ধদাক্রমে দিউনিসিপ্যালিটিগুলির স্বায়া 
এবং জেলা বোর্ডগলির স্বায়া বাংলার প্রেসিডেলি বিভাগের 
মারফ্ষং বঙ্গীয় আইন পরিষ্ধে নিষা্টিত ছই। এই পরিষদে 
১৮৯৮ খেকে ১৯০১ একটানা ৮ বছর সমসা ছিলাষ। এটা ছিল 
একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। 


বন্দীর মিউনিসিপ্যাল আইন 

আমার আমলে আইন পরিষদে ঘে দুটি সকেরে গুরুত্বপূর্ণ ' 
আইন বিবেচনার জনা এসেছিল তা ছল, বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল 
আইনের সংলোহন এবং কলকাতা ছিউনিসিপ্যাল জাইনের 
আদল পরিবর্তন। প্রথহটি আইন পরিষদ সংস্কারের পরে গঠিত 


























২৩ নতেম্বর ১৯৯৮ 0 কলকাজ পুরন্রী. 
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হবার সমর দ্ষেকেই কুলে ছিল। দ্বিতীয়টি ১৮৯৭ সালে চালু 
হল। দুটোই দেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন এবং মিউনিসিপ্যাল 
সংগঠন সম্পর্কিত। আর আছি এই ব্যাপারে বাস্তব বর্মেপদ্ধতির 
সঙ্গে দুপরিচিত ছিলাস। ১৮৮-েকে আহি হফ:স্বলের এক 
ছিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারদ্যান ছিলাঙ। ১৮৭৬ সালে 








ও জন্রহারণ ১৪৩৫ 0 হলকাতা পুরী 








নিবাছিলডিস্তিক বাবন্থা প্রবর্তিত হওতার পর দেকে কলকাতা 
পৌবসভাবও সহসা ছিলাম উপরোক্ত দুটি আইনের উপায় কাজ 
করতে গিয়ে আমার বিশেষ অসুবিযে হয়নি কারণ, বেল কিছুটা 
পূ্ব-অভিজ্ঞতা আযাব উপকারে লেগে ছিল। 


ম্যাকেঞ্জি বিল 
মাকেছি বিলের জন্মবৃতান্ত এতবার আলোচিত হয়েছে হে 
আমি তাঝ পুনকক্ি করতে চাই না। স্যার চার্লস এলিয়ট -এব 
হ্ুলাতিষিক বাংলার লেফ্‌টেনাস্টে গভর্নর স্যার আলেম্মান্ডার 
মাকেছি এই আইনটি প্রপেতা। লর্ড ভাঙন আইনটির পরিষি 
এবং উদ্দেশ্য প্রসারিত ফবেন। এটা নিয়তির পৰিহাস যে, 
লেহৃটেন্যাষ্ট গতর্নষ অতীতে হোম সেক্রেটারির পদে 
থাককোলীল স্থানীয় স্বান্তব্বশাসন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব 
জাবিব ভাগতে স্বাক্ষর কবেছিলেন তাঁর ঘাঘামেই তৈরি হল 
ব্রিটিশ তারতের রাজবানীব স্বাত্বেশাসন বাবস্থাব বিরুদ্ধে 
প্রযোজা একটি মারায় হাতিয়ার । সম্ভবত হোম সেক্রেটাতি 
হিলাবে স্যার আলেক্সান্ডার ম্যাকেঞ্ি কেবলমাত্র উধ্বতন 
কর্তৃপক্ষের তুকুঘ তামিল ভরেছিলেন, আর লেহৃটেনাস্ট গভর্নর 
হিসাবে তো তিনি সো শ্রীতি-নিদ্ধারক ফর্তা। 


একজন সফল রাজকর্মচারী সাযারলত কোনও বদ্ধমূল 
বিশ্বাস পোষণ করেন না। হদিও ঘা করেন সে বিশ্বাসকে তাঁর 

| চাকুরিগত কাক্ষকর্মে নাফ গলাতে দেল না। কলকাতায় সার 

রিচার্ড টেস্পল স্থানীয় '্বায়্তশাসনের প্রতি যন্ধৃতাৰাপাযন ছিলেন। 

আমা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ কারণ, তাঁর প্রচেষ্টাতেই কলকাতা 

} শৌরসভার গঠনতন্ত্রে নিযা্চনতিত্তিক্ ব্যবস্থা শ্বীকৃতি পায়। কি 

| ইংল্যান্ডে হাউস অফ কমন্সে তিনি বন্ধন টোরিফের বেছে 

বসলেন, তখন তাঁর উদাযনৈতিক পূর্ব-ধাবপার কষা বেমালুম 

| ভুলে গ্গেলেন। বাংলার লচিবালছ়ের স্যার আশলে ইডেনের 

| শি এবং সহকাৰী হিসাবে কাজ করেছিলেন সায় 

আলেক্সান্ডার ম্যাকেঞ্জি। সার ইডেন এক সময় বিন্ধুপ করে 

| বলেছিলেন যে, প্রতিনিধিত্বমূলক পংস্থাগুলি তাছের 

শ্বদেশ্ততৃঘিতেই তে৷ রন চায়ান্দাছের সামিল। পাছার ভ্রিজের 

| পাম্পিৎ স্টেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে লাব ঘ্যাকেঞ্জির বিদ্যাত 
ভাবে কলকাতা পৌরসভা সম্পর্কে ধলা হয় যে, এই প্রতিষ্ঠান 

একটি বকবকানির অন্ত্রাপার এং দীর্ঘসক্্িতার লক্্রতাণ্ডার ॥ 
তিনি আরও বলেন যে, কমিশনাররা অনর্গল বাগ্বিত্তার করে 

|} থাকেন এবং তাঁফের এই বক়তাবাজি নিরস্বল করে তিনি কারের 

| গতিবেগ -খর্বকারী লক্তিকে দমন করতে এবং ক্ার্নিবাহী 

কর্তৃত্বকে এ্রাদকন্ত ফরে তুলতে চাল। 


পৌরসভার প্রশাসনীকরশ 


শ্রাুঁু্লা 
শৌরসতার প্রশাসনিক প্রহানকে স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন করে 
তাঁকে লৌরসতার তত্তিবাহকের গ্লানি ছেকে দুক্তি দিতে হবে) 

















































“আধুনিক ভারতের 
সবোত্তিম বাঙালির 


মৃত্যুবার্ষিকী তারিখটিকে 
ভবিষ্যতের বাঙালি প্রজন্ম 
স্মরণ রাখবে এই শহরের 


স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের মৃত্যুর 
তারিখ হিসাবেও”? 


পৌরসত্রার সর্বময় কর্তৃত্বকে কমিযে দিয়ে এই প্রধান কর্মচাবীকে 
একটি সংযোগকারী স্বতত্ত্র শকি হিসাবে জাগিয়ে তুলতে হবে? 
কমিশনাররা যত খুশি বুন্তা দিতে পারবেন, কিন্ত 
চেয়ারম্যানকে তাঁর নিজস্ব পরিসরের মতো থেকেও স্বাধীনভাবে 
কাছ করতে দিতে হবে এবং সৌরসতার কাছে এর জন্য তাঁর 
কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না। তা ছাড়া দৌরলতায় কর্কন্বকে 
আরও সঙ্কুচিত করা হবে জেলারেল কমিটি নামে আর একটি 
সংযোগকারী স্বাধীন স্বতা সৃষ্টি করার মাবামে। অবলা 
করদাতাদের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিতা .অস্কৃ্ই রাঙা হবে, 
কিন্তু বিলটি সিলেক্ট কমিটির স্তর পেলেই লর্ড কার্জনেয় উপয় 
নাবিত্ব থাকবে সবোর্চ নির্দেশ জারি করবার । এই ুকুঘলাদায় 
গ্বাকষে শৌরসতাকে প্রলাসনীক়ৃত করার এবং নিবাচিত 
সদসানের সংখ্যা হ্যুস করে মনোনীত সদসাদের সমান সমান 
করার ধাবস্থা। সভাপতি যেহেতু প্রশাসক, সেই কারণেও 
পৌরলতার প্রশাসনিক অঙ্গ স্থাধীতযবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। 
এইভাবেই প্রশসেন-বহির্ঠৃত আদিপত্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটল 

লর্ড কার্জনের সরকারের এই একলেলে পদক্ষেপের 
প্রতিবাঘে ২৮ জন কঘিশনার তাঁদের পদ্ষতাগপত্র পেশ করেন। 
এদের মধ্যে অশ্রগপয জ্ঞানীগুপী সবাই-ই ছিলেন। লেঃ ত্র 
স্যার জন উদ্বার্ন পদত্যাগের হুমকি দেন, কিন্তু বস্তুত তিনি 
শেষ পর্যন্ত পদ আঁকড়ে থাকেন। ১৮৯৭ সালে বিলটি পেশ 
হয়, ১৮৯৯ লালে পাশ হয় এবং ১ এপ্রিল, ১৯০০ লালে 
দেলের আইন হিসাবে স্বীকৃত হয়) 


কঠিন কাজের লোক 
আমি দিলে কমিটির সমস্য ছিলাষ। তিন দাস ধরে 
ছিনের পর দিন আছরা কঠোর পরিজ্রম করলাম | অবশেষে 





! মৃত্বাবাৰ্দিকী তারিখটিকে ডবিষাতের বাঙালি প্রজন্ম স্মরণ রাখবে 


“পালন করতেই হবে এবং চাকুরিতে বহাল হাতেই হবে। 





আমাদের বিলোর্ট পেশ কবলাঘ। ১৫ দিল ববে পবিষদেব 
অধিবেশন বসলো শ্রতাহ বিপোটটি এবং সংশোধনী 
সুপ্বিশগুনি বিবেচনা কববাব নার অধিবেশনগুলি প্রাচলই 
বেলা ১টা থেকে ওটা পর্যন্ত প্রসারিত হত মন্যাহ্ৃতোজেব জনা 
বিহতিসহ। আমি বন বংসব ধবে শবিষণের লদসা ছিলাম বটে 
কিন্ত এতো বেলি জলোবভাবে তাক্ত করতে হয়নি কোনওদিল। 
ভাবতীয় সিডিল লাভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ঘখন তৈরি 
হঙ্ছিলাম সেমিনার কথা মনে হল। প্রায়ই রাত্রি ১টা পর্যস্ত 
কান্ত করত লবের দিন পরিষদের বেলা ১১টাব অধিবেলনের 
কাজেহ জলা প্রস্ততি নিতে। কাজ শেষ হয়ে হাওয়ার পর ঘন 
সব উত্েজন্যর অবসান হল, সুরু হল প্রতিক্রিয়া । আমি 
মন্তিষ্যের ক্ধবে আক্রান্ত হবে শথ্যাশামী হলাম । এটা আমার 
জীবনের ফঠিনতম বাধিব অনাতম। বিল লাল ছওয়াব আগে 
বিতর্কের লেছ ছিল ছিল ২৭ সেপ্টেম্বর । এই দিনটি মহান তাজা 
বামমোহল বায়ের ঘৃত্বার্ষিকীর তারিখ । আমি হন দিড়ি ভেঙে 
শবিষ্বদের চেস্বাবেব দিকে এপোচ্ছি বামমোহনের ঘৃত্যুবার্িকীর 
একটা সতাঘ যোগদানের জন্য একটা আমন্ত্রণ আমার হাতে 
এসে পৌঁছুল। সেই মুহূর্তে আমার মনে চরম বিষাদের 
আবেগণুলি জাগ্রত হল। তাই সেদিন শেষবারের ঘত বিলটির 
বিরোধিতা কবে আছি বললাম : 


আজ সকালে আমি ঘখন এই পরিষদের সভায় 
আসছিলাম ঠিক তখনই একটি চিঠি পেলাম ঘা আমাকে স্মরণ 
করিয়ে ছিল থে আজ বাজ্জা যামমোছল রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী । 
আমার মলে হচ্ছে যে আধুনিক ভারতেব সবোন্তিদ বাঙালির 
























এই হলের স্থানীয় হাব শাসনের মৃত্যুর তারিখ ছিসাবেও। বে 
শহরে রামমোহন বাস করতেন, ঘার জ্রনা তিনি ক্ষান্ত করে 
গেছেল, যে শহরকে তিনি ভালবাসতেন।”" 


উদারনৈতিক আমলা 

মিঃ ই এন (পরবর্তীকালে স্যার এডোয়ার্ড) বেকার 
বিলটির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বনু বছর কলকাতা পুরসভার 
দদসা থাকার সুবাদে মিউনিসিপ্যাল আইনের রাপায়প সম্পর্যে 
সম্যক পরিচিত ছিলেন। আমাদের দিকেই তাঁর সহানুতৃতি ছিল 
এবং তিনি বিলটি মোটেই পছন্দ ফরেননি। কিন্তু তাঁকে নির্দেশ 
































বিলটি গোড়ার স্যার হাবার্ট বিসলের দ্বারা লেন ক্যা হয়েছিল। 
তিনি তথন হিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারি ছিলেন। কিন্তু পরে 
রিসলে সাহেব তায়ত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ছিসাবে বদলি 
হওয়াতে মিঃ বেকারের উপর দায়িত্ব নাস্ত হল। সর্বক্ষণ তিনি 
সমদশী মনোভাব দেখিয়েছিলেন এবং বিরোধী পক্ষের অনুকূলে 
অনেক সুযোগের অনুমতি ফিতে আগ্রহী ছিলেন । অবলা একটি 
নিদিষ্ট গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি যেতে লায়তেন না। 
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পরিষদে আমার শেষ বকৃতাব টিক আগে হি বক্তার 
আমার কাছে এসে বললেন, "সুবেস্নাহ্ছ, আপনার 
নৌকোগুলি তশ্মীতৃত কষে ফেলবেন না৷" অর্থাৎ লুরেক্্নান্ব 
ঘেন এমন কিছু না ঘলেন ঘার ফলে লতুন আইলানুহাী পূবসতা 
পুনগঠিত ছওয়াব পরে লৌরলন্তার কাজে অংশগ্রহণ করা সুযোগ্দ 
প্রআখ্যান করার আগাম প্রতিশ্রুতি হিঙ্গাবে এই ভাবল চিহ্নিত 
না হয়ে ঘান । আমি বললাদ ‘সেটা অসন্তব।’ আমি ১ 
লেপ্টেম্বর ১৮৯৯ ঘেকে (যেদিন ২৮ জন কমিশনার পছত্যাগ 
ক্ষবেন) শৌবসতার বাইবেই ছিলাম। দু-এফবার আমার সিদ্ধান্ত 
পুনফিষেচলান্র জন্য আমার উপয় চাল আসে নরেশ্াথ সেন 
এবং নলিনবিহারী সরকারের কাছ খেকে। কিন্ত আছি অনড় 
প্লইলাম। নিয়তির এক বিচিত্র পরিহাসেয ফলে আমার উপরই 
| শেষে বালি ম্যাকেঞ্জি আযাষ্ট পরিবর্তন করবার এবং পৌবসভার 
গঠনতত্রকে পপতত্রলপ্যত করে তোলবার দায়িত্ব । 
মাকেপ্ডি বিল ও কংগ্রেস 

১৮৯৮ সালের কংগ্রেসে আমরা লর্ড কার্জনের প্রতি 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলাম তাঁর সহানৃস্বৃতিশীল কথাবাতার জনা 
এবং আলা প্রকাশ করেছিলাম থে তিনি প্রগতির পক্ষে এবং 
জনলাহারশের মহো আস্থা সক্ষারের নীতি অনুসরণ করবেন। 
পরবর্তী বৎসরের ঘটনাবলীয় জেরে আমাদের মহো স্যােক্ষা 
বেলি আশাবাদীর দযোও যে প্রত্যাশা স্বেগেছিল তা শূনো 
ঘিলিয়ে গেল। বড়লাটের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি এবং ভারতীয় 
জনমত সম্পর্কে তাঁর অন্রদ্ধা ভূটে উঠল কলকাতা ছিউনিসিপ্যাল 
বিল সিলেক্ট কমিটির স্তর পার হয়ে আসার পরে যে সব নির্দেশ 
তিনি জাধি করলেন সেগুলির ছয়ে ছত্রে। এইসব নির্দেশ 
কলকাতা পৌরসতাকে আমলাত্রীকরপের সহ্যয়ক ছিল। এটা 
এতই অপ্রত্যাশিত ছিল ঘে স্যার জন উবার্নের পঙ্গত্যাগের 
হুমকির কথা ব্যাপকভাবে রটে গিয়েছিল । কিন্তু কেন তিনি 
পদত্যাগ করলেন না, তা আমরা জানি না। কিন্ত এই ব্যাপারটা 
কলকাতা শহরকে এক অভূতপূর্ব বিক্ষোভে গর্তে নিক্ষেপ করে 
দিয়েছিল। এটা একমাত্র লর্ড কারনে প্রস্তাবিত বন্গতক্ষের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোতের সঙ্গেই তুলনীয় জনলাবারণ বড়লাটের উপর 
আস্থা ঘন্ত হারিয়ে ফেলছিল। এই অনাস্থা মনোভাব ১৮৯১ 
সালে লক্ষ কংগ্রেসের প্রস্তাবেই প্রতিফলিত হল। এই প্রস্তাব 
ই কলা! তাক অর নিজ 
“এই কংগ্রেস জনন্দপের সর্বসস্রত বিরোধিতা সত্বেও 
প্রতিক্রিয়াশীল নীতির নিন্দা করছে। এই নীতি হালীয় 
স্বায়ব্ব শাদনকে ধংস ফরবে। একই ধরনের আইন 
বোস্বাই কাউজিলে ঘৰি পাশ ছয় অহলেও স্থানীয় দ্বারত্ব 
_ শাসনের আদর্শ বিপন্ন ছয়ে পড়বে '* 
(কলকাতা ছিউনিসিপ্যাল বিল একটি স্থানীয় প্রান্ত হলেও 
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তার ঘবো একটা সর্বভারতীয় ক্ষার্থও নিদ্বিত ছিল কারণ এই 
বাবস্থা! স্থানীয় স্বযয়ববস্াললেন্ড চিন্তা-তাবলাহ মূলেই কুঠাবাঘাত 
করবে। আর এই স্বাত্বশাসনের প্রসাবের জন্য সমগ্র ভাবতবর্ষই 
আগ্রহী । সে লমযে কং(প্রেসেহ খখো প্রারপ£ই যে সব প্রাদেশিক 
বি নিয়ে সর্বভারতীয় উৎসাহ পরিলক্ষিত হত সেই প্রশ্তগুলি 
বিচার-বিষেচলা করায় রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল। তাই কলকাতা 
ঘিউনিসিপাল বিল নিয়ে আলোচনা করাটা এতিহ্যাগত প্রস্বায 
বিরচ্ারপ ছি না ভারী আবাৰ প্রাদেশিক 
স্মেলনগুলিতেও ঠিক তেমনই ভাবে সর্বভারতীয় প্রস্থ তাদের 
আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত হত। এই পদ্ধতির মাবায়ে প্রদেপেয় 
জনক্জীবলেব লঙ্গে বাকী ভারতের ঘোগসূত্র বস্তায় থাকতো এবং 
তা জাতীয় জীবনের সংহতি ও সংবৃদ্ধিকে সাহাবা কবত। 

ফলকাতা পৌরলতাকে তেটাধিকার থেকে ঘক্ধিত করার 
বিষয় আলোচনা ঘে কংপ্রেস অধিবেশনের কর্মসূচি সেই সভায় 
শ্রীআর সি দত্তের সভাপতিত্ব করাটার মষো এক অদ্বৃত ঘরার্থ 
ছিল। ঘখন আমবা মিউনিসিপ্যাল বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করছিলাঘ লে সময়ে শ্রীঘুক দত্ত ইংল্যান্ডে ছিলেন। আমি ওর 
সঙ্গে যোগাযোগ বজায় বাখতে উদ্যোগী হলাম। প্রধানত ওঁয় 
চেষ্টাতেই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ লালের সেই বিখ্যাত বিতর্ক 
সংগঠিত হতে পের়েছিল। তার ফলক্রুতি ছিলাবে মিঃ হায়বার্ট 
ছবার্টস (পরবর্তীকালে লর্ড ক্লাইভ) একটি তৰস্ত কমিশনের দাবি 
উত্থাপন করেন এবং তদানীন্তন বিয়োধী পক্ষের সমস্য স্যার 
হেনরি ফাউলার ঘোষণা করেন যে লিবাচিত ফৰিশনাররা দায়িত্ব 
পাজনে ব্যর্থ হয়েছেল এই ধারণার স্বপক্ষে ফোনও প্রমাদ তিনি 
খুঁজে পাননি। 

উক্ত বিতর্কের পরে আমাদের ঘনে আশার উদ্রেক হয়েছিল 
বে কিছু কিন্তু সংসোধন হয়তো বা আসন্। কি এটু আশা ব্যর্থ 













“পৌরসভার ধাতকে আরও 
গণতান্ত্রিক করে তোলা হুল 
ভোটাধিকারের ভিত্তিক 
প্রশন্ততর করা, বহুমাত্রিক 
ভোটদান ব্যবস্থা অবলোপ 
এবং মহিলা ভোটারদের 


সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে।”* 


প্রমাপিত হল। লর্ড কার্জনের প্রতাবই জনতযুক্ত হল । যে সমস্ত 
থাবা নিছে ভীত আপত্তি ও বিক্ষোত প্রকাশিত হয়েছিল সেইসব 
শ্রতিক্রিয়াপীল শর্ত সমেত বিলটি আইনে পৰিণত হুল। এই 
ঘটনা পরবতীফালের অনেক প্রতিক্রিয়াশীল বাবস্থার সূচনা 
হিস্যবে সেদিনের প্রশাসনের আসল অভিসন্ধি ফাঁস করে 
দিয়েছিল। তবিষাতের ব্যাপক বিক্ষত এবং উত্তেজনার বীঙও 
এর ঘধোই নিহিত ছিল। 


সুরেন্ঞনাঘ্বের পঞ্চাশ বছরের জনসেবায় স্মৃতিকদ্বা ‘এ 
নেশন ইন মেকিং’ খেকে আরও এক শ্রন্থ উদ্কৃতি নিচে 
দেওয়া ছল । তা থেকে পরিষ্কার হবে কিতাবে ১৯২৩ সালের 
কলকাতা মিউনিলিপাল আইনকে পাশ করামো ক্ষেত্রে তিনি 
লড়াই করেছিলেন। 


কলকাতা মিউনিসিপাল আইন 

আছি ১৯২১ সালের মার্চ মালে, আমি কর্যতার গ্রহণ 
করার দু দাসের যহোই, অগ্রণী প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন 
আচল করি। আলোচ্য বিষয় কলকাতা ঘিউনিসিপাল বিলের 
সংশোধন । এই সংলোহন অনেক দিন আগেই করার হরকার 
ছিল। বিষয়টি লর্ড কারঘাইকেলের অমেল থেকেই সরকারের 
মাথার ছিল। ১৯১৭ সালে একবার বিলটি উদ্মাপিত হয়েছিল। 
কিন্ত জ প্ৰত্যাহও হল । আছি বিষয়টিকে আবার চাঙ্গা করে 
তুললাম। নবপ্রবর্তিত সংস্কযরের সঙ্গে সমতলে কলকাতার পুর 
বাবাকে নিয়ে আসবার উদ্যোগ নিলাম । আহি দাৰি করতেই 
পারি যে পুরোন জাইলটার সং বিঘানসত অংশচিকে পুরোপুরি 
নতুল করে সাচ্ছালাহ। চলতি সংস্কার কর্মসূচির অর্জভাকলার সঙ্গে 





1 নিন অধিকার পালন করতে বাধা পেল। ওরা ইতিমযোই 





সিল রেখে নতুন আইনকে ঢেলে সাজানো হল । বস্তুত এই 
নতুন আইনে করদাতাদের নিবার্চিত প্রতিনিধিদের হাতে 
শৌবসভাব পরিচালনার দাযিত্ব অর্পিত হল। এই পরিবর্তন 
জনসাঘাৱণেৱ ব্যাপক সমর্থনে পুষ্ট ছিল। এর ফলে লাশ্রাজোর 
দ্বিতীয় শহরের শাসন পরিচালনায় প্রকৃতপক্ষে স্বরাজ অর্জিত 
হুল। পৌরসভায় ধাতকে আরও গণতাপ্ত্রিক করে তোলা হল 
জেটাধিকাবের ডিন্তিক প্রশত্ততব কবা, ফহুঘাত্রিক ভোটদান 
বাবস্থার অবলোপ এবং মহিলা ভোটাদের সুযোগ বৃদ্ধির 
মাহামে। এইগুলি উল্লেখযোগ্য অপ্রক্গতির অতিবাকি। 


সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা 

আমি যে বিল উদ্বাপন করেছিলাম সেই দূল বিলে ফোন 
সম্্র্াহ-তিততিক বাবস্থা স্থান ছিল না (লর্ড সিংহের ১৯১৭ 
সালের বিলে এই বাবস্থা ছিল এবং এগুলি আছি সম্পূর্ণ 
উপে্তা কবেছিলাম)। আছি এই বাবস্থার বিরুদ্ধে সবাক 
লড়াই চালিয়ে গিয়েছি অবশ্য ঘাতে এই বাবস্থা স্থাদীতাবে 
আইনবন্ধ না হতে পায়ে সেই কথা তেবে আমি কেবলমাত্র 
সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা মেলে নিয়েছিলাম কি এটা অদ্বৃত 
বালার যে প্রকৃতির প্রতিশোষে ঘতো ঘাংলার ১১৬টি 
যিউনিসিপ্যালিটিতে স্বরাজ পার্টি তার হিন্দু-দুসলিম পাটের 
মাৱাযে এই হাবস্থাই সম্প্রসারিত করতে চাইলো । ওঁরা 
হিন্দু-মুসলিম এন্তা চাইলেন কিন্তু কিডাবে ? 
মিউনিসিপ্যালিচিগুলিকে ভিন্ন তিন্র শরস্পর-সংবোগদ্নীন 
প্রকোষ্ঠে ভাগ কবে দিয়ে। এর ফলে তারা একত্র হয়ে তাদের 















সুরু করে দিয়েছেন এই প্রক্রিরা। সাম্প্রদা্টিক ডিন্তিতে পৌরসভায় 
লোক নিয়োগ হচ্ছে। ঘদিও তাৱতীয় জাতীয়তাবাদীরা এই 
প্রবণতাকে জাতি গঠলের পক্ষে মারাব্কতাযে ক্ষতিকর বলে 
পণা করেছেন। 








একটি স্বপ্নের সার্থকতা 
কলকাতা মিউনিসিপাল আইল আদার জীবনের একটি 
তের সার্থক রপারশ। এই বিলটি উ্থালন করে যে ধক্তবা 
আছি রেখেছিলাম তা থেকে কিন্তু উচ্চৃতি দিচ্ছি: 
"মহাশয়, এই বিলটি আমার কাছে একটা বাক্তিক্নত স্্তি 
ও আনন্দের বিষয়। আমার জীবনের একটা স্বতের পরিপূর্ণ 
সার্থকতা । ১৮৯৯ সাল থেকে আমি স্বতে দেখে আসছি 
আমার নিজের, শহরের পুনর্জস্মের যাপ নবলন্ধ স্বাধীনতার 
বেশতুষায়। আছি অধীর আগ্রহ নিয়ে এতদিন বেঁচে আছি 
স্বচক্ষে এই অপ অবলোকন করব যলে। ঈশবয়কে ধন্যবাদ 
বে আজকের এই চুড়ান্ত কৃতিত্বের অংশীদার ছবার সুযোগ 
পেয়েছি । এই বিলে আছি আমার প্রচারিত আদর্শ ও 
নীতিসমৃছের প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছি যে সবের জনা 


















২৩ নম্বর ১৯৯৮ 0 হজ্ব পুরি 









আছি সারা জীবন কাস করে হাচ্ছি__আত্ম এক এল আমাব প্রস্তাব সম্পর্কে। এক, শ্ৰীঘূক্ত মল্লিক দাঝে মাঝোই 
অনির্বচলীয আনন্দ আমার ছ'ব্যকে তকে তুলেছে। আমার সবকাবের বিবোধিত্রা কৰেছেন। তাই তাঁকে এই পদ্দ দেওয়াটা 
বিরুদ্ধে সব কুৎসা এবং নিচ্ছাবাছ্ছের সমূচিত ক্ষবাব এখন কি একটা উপটৌকলেব মতো হবে না? এই প্রন্নে আমাব 













সকলের কাছেই প্রতিভাত । বিতর্ককালে অনেক কঠিন, জবাব : এমনতবো জিনিষ কি ইংলাতডও ঘটে লা? আর 
ভাষা প্রয়োগ কবা হয়েছে, অনেক কঠিন আদ্ধাত হালা ইংল্যাশডকেই তে আমাদের দডেল হিসাবে তুলে বরা হু 
হয়েছে। আলা করি সেওুঙগিয় স্মৃতি আমাদের আর আমার এই উত্তর অবশাই সমালোচকদের সন্তষ্ট করতে পাবে 
তায়াক্রাস্তু করবে না। এই সত্তাপৃহ থেকে আসুন আজ লি। আমি কিছু আটে বিচলিত হই নি। 

আমরা বেরিয়ে ঘাই এক সুসম্পত্ ব্রত পালনের তৃত্তিব স্িতীয় আপত্তি ঘে শ্রীঘুক দষ্লিক ব্যবহাযজীবি এবং বকা 






















পুলক নিয়ে, ক্ষমা করতে করতে, তিতা তুলতে তুদতে। | হিসাবে বেষ্ট উপযুক্ত হলেও পৌর প্রলাসন সম্পর্কে তিনি সম্পৃ 
আসুন আমরা আমাদের সমালোচকদের কাছে সহনশীলতা | অনভিজ্ঞ । এই বিষয়ে আঘার কৈফিতৎ ছিল লবেড জর্জ মঙ্গল 
ও উদারতার হাত তাড়িত দিই। আছি কলকাতার চ্যালেলয অফ ছি এপ্পচেকার হলেন তখন ব্রিটিশ অর্থনৈতিক 
অধিবাসীদের ক্ষান্ছে আবেঘন করছি এই ফন্যা ঘনে বাখতে | বাবস্থা সম্পর্কে তাঁব কিই বা জ্ঞান ছিল? পৌখসতার স্থাচী 
যে আজকের এই কীর্তি তবিহাতের দাচিত্বশীল সরকাযের | কর্মচারিবা যয়েছেন তাঁরাই শ্রীযুক্ত ঘষ্টিককে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 
ঘে স্বত্ত আময়া দেখে থাকি তারই তিত্তিস্বত্রপ। আগ্গাযী সরবরাহ করবেন। দবব্তাব হুল একটা বৃহৎ বিভাগের চূড়ায় এমন 
বিলে আইনসতাও্ডলির কাছে এটা হয়ে থাকবে একজন ব্যক্তিত্ব হাঁর আছে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি প্রপয়াপের 
আলোকমর্তিকা। এই ঘহান লক্ষোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দক্ষতা, খুটিনাটি বিষয়ে দখল, ইত্যাদি গুপ। মহ্বামানা গ্ভর্মবের 
আমাদের গঘো যেন কোনও দলীয় মলোৃত্তিব অপজ্ছ্যতা কাছে আমার এই ঘুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হুয়েছিল। তাই তিনি 
না লড়ে।'" আমার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছিলেন। 
এই নিয়োগটি অস্থায়ী ছিল তাই কেন্দ্রীয় লৱকাবেৰ মঞ্জুরি 

দরকার । আমি ভাবত দরকার ও সেক্রেটারি অফ্চ স্টেটকে 

অনুবো ধরে শেষ পর্যস্ত এই মঞ্জুরি আদায় করে আনলাম) 
সুয়েন্্রসাখের শ্মৃতিকখা খেকে আরও কিছু অংশবিশেষ ভুলে শ্রীযুক্ত ঘল্লিকের কর্মদক্ষতা ও সাফলা তাঁর পদে স্থাীভাবে 


ধরা হলো ঘা ছেকে বোকা ঘাবে কলকাতা পৌরসভার বহাল হতে যথেষ্ট সাহাযা করল। তিনি প্রাণ করলেন 

চেয়ারম্যানের পদে প্রথম বেসরকারি ভারতীয়ের নিষুক্তি ভাবতীয়রা উল্চতর পঞ্গে ওতশারিত্ব পালনে শে 

সম্পর্কে সুযেন্্রনাথের বক্তব্যের তাৎপর্থ যোগাতালস্পন্ন । সৌরসতার৷ লাবাবশ কথিটি আমাকে প্রশংসা 
স্থানীয় স্বান্বশাসনের ঘৃত্বী হিসাবে আছি যে নীতি করল। এমন কি উত্রঘনোতাবসপ্পন্ন সংবাদপত্র জামাকে 


অনুসরণ ফবেছি তা হল আমার দপ্তরের অধীনে সব | অভিনন্দন জালাল 
বিভাগগুলিয ক্রঘল ভারতীয়কর। আমায় প্রশাসনিক | শ্রীঘুক্ত মষ্টিক মত্ির প্রহণ করার ফলে তাঁকে পৌবসতায 
আদর্পসমৃহের প্রথম সারিতেই ঘয়েছে শর্মকন্তা। অন্য সব দিক চেয়ারম্যান পদ ছাড়তে হল। তদানীন্তন ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং 
ঘেকে সমগুপান্ধিত হলে ভারতীয়ই আমায় কাছে বেশি একজন অনি পৌর কর্মচাষি শ্রীযুক্ত সি সি চাটার্লি দাবিদার 
প্রহশযোনগা। তবে এই ধ্যাপারে সবটাই আদার হাতে ছিল না। ; ছিলেন ওই পদের জন্য কিন্তু আমি ভাবলাম বে বায় বাহাদুর 
অনেফ সমসা। ছিল। তবুও গতর্নরের সহযোগিতায় আছি | হরিধন ঘত্ত (ঘিনি নিবাচিত কমিশনার ছিলেন এবং ২০ বঙ্বের 
অনেক অসুবিষা অতিক্ৰম করতে পেরেছি। সবচেয়ে অভিজ্ঞতা ছিল পৌবগভার কাজে) যোগাতর বাক্তি। কিছু কিছু 
উদ্লেখবোন্সয ঘটনা ছল শ্রীতুক্ত এস এন মল্লিকের পুরসভার আপত্তি উঠল বটে, কিন্ত আমার মতই গৃহীত হল। সুযেসতালাদ্ম 
চেয়ারদ্যান নিয়োগের ব্যাপারটা। ১৯২১ সালে স্থায়ী ঘল্লিকের মতই শ্রীহরিধন দত্ত আইন পরিষদের সমসা ছিসাবে 
চেয়ারম্যানের ছুটি নেশুয়ার কলে আমি শ্রীজে এল গপ্তকে সরকারের বিরুদ্ধাচরশ করেছিলেন। কিন্তু আমি ঘরাফরই 
শ্রীদপ্লিকের বদলি হিসাবে ওই পদে নিয়োগ করি। জীবুক্ত গুপ্ত | সরকার-বিরোধিতাকে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও যোগ্যতার উপরে স্থান 
তখন তাল কাজ করেছিলেন। এটা অতান্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে এই | দিয়ে আলি নি। আছি চেয়ে এসেছি বোগাতম মানুষকে কাছে 
প্রথম সিত্তিল সার্তিসের এক্সন আরতীর সঙ্গদ্য এই উক্চ পথে লাগাতে ৷ এব ফলে একটা সুস্থ নৈতিক প্রতিক্রিয়ার লক্ষার 
নিধুক্ত ছলেন। হয়েছিল। সংস্কাবের কর্মসূচিতে যাঁরা কলাপকর কিছুই ঘেখতে 
হুক গু স্বাস্থ্যের কারণে ঘখন ছুটি নিলেন আমাকে শাল নি সেই সব সমালোচকদের উপবও এর প্রভাব পড়েছিল। 
তাঁর একক উত্তরাধিকারী খুঁজতে ছল। আহি চাইলাম জীযুক্ত 
সুয়োন্্রনাঘ মল্লিককে ওই পদে বস্মতে। উনি তখন শৌরসন্ধার ব্যালকাটী বিষ্টনিসিশাল ক্মেছেটে শ্রকাপিত প্রবন্ধের স্বানৰ করেছেন: 
এবং আইল পরিষদের নিবার্টিত সবস্য। হুদিক থেকে বিরোধিতা | নির্মল সিংহ 
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বক আং্ধোলনেগা সময়ে, ১৯০৬ লালে 


হালাকজি তার প্যতিকথা *A Nation in 

সু উট লহ 

লিখেছিলেন: (১) “একটি সার্গনীন সাধারপ 
সাবের উনাফন বিধানের জনা ভারতের সর্ব শ্রেণীর হানুঘকে 
একটিমাত্র হঞ্চে এনে ভাগের এক্ডাবন্ধ করা। (২) তাকের উ্াতি 
বিধানের জনা প্রথহ অপরিহার্য পাওঁ হিসাবে হিনদু-দুসলমানের 
মধো সৌহাশী ও শ্রাতৃত সন্বন্ধ স্থাপন করা। (৩) সাধারণ 
মানুষের অবস্থার উয়ান্তি সাধন করে তাছের আমাছের গাল 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর ।” এর মো শেষ লক্ষাটি অর্জনের 
সুযোগ সুরেস্্রনাথ পেয়ে হান স্বদেশী আন্দোলনের সময় । আর 
তাই তিনি এই আন্দোলনকে "সানন্দে তৎপরতা ও উৎসাহের 
সঙ্গে আকড়ে ধরেছিলেন। ১৯০৫ -এ লা কার্চনোর বক্ষভঙ্ষ 
প্স্তাহ সুবোক্রনাখের কাছে বাংলার মানুষের ওপর আকাশকে 
বজ্রপাত কলে মনে হয়েছিল । তীয় শরতিডিককা জ্ঞানাতে পিছে 
লিখেছিলেন : “আমাদের মনে এই ভাব জাগল যে আমাদের 








হয়েছে, আমাকের সঙ্গে চালাকি করা হয়েছে। আমরা অনুভক 
করলাম, আমাখের সমস্ত উবিষাহ বিপর্যস্ত হতে চলেছে। আমতা 
আরও বুক্তে পারলাম তে, আযহাছের পর ইচ্ছা করেই এই 
আঘাত হুনা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, বাংলা ভাষাতাী জনগলের 
হো থে ক্রমবধমান একা ও জ্ানসচেতনাতা দেখা দিয়েছে তে 
কাংস করা। গোড়ার দিকে প্রশাসনিক প্রাযোগসীযতার দিক থেকে 
দেশ বিয্াগধ করার ইচ্ছা খাকলৈও, আমরা বুক্তে পারেলগায হে 
এর মধ্যে রাচানৈতিক উদ্দেশ গান্ধও মিলল রয়েছে এবং একে 
মাছি পাশ হতে ফেওয়ার হায়, তাহলে তা আহাছের রাজনৈতিক 
ইতি পক্ষে মাকে হবে; আর যে হিন্দু-মুসলহানের মখো 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর ভারতের উলতি প্রধানত নিক করছে 
তাকেও মাপ আঘাত হানকে।” বোঝা হান সুফেন্ছুনাখ বাতা 
আন্তাবের পেছনে কারান তথা প্রিটিপ প্রশ্যঙগনের দুরভিসনডি 
সম্পকে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। কিনু, তিনি চেয়েছিলেন, 
*নিযম্াত্িক কৈছ উপাঘে' এক তিকার করতে। ব্রিটিশের সঙ্গে 
সংাসরি সংঘাতের পথে নয । 

বস্গতক্গের বিকদ্ধে প্রতিবাদের গ্রাস্ততিপর্ষে সুয়েন্্রলাধ কিন্তু 
তার হাদী উদ্যোগ ঈীমারিত করেন ভবিঘার এবং কিছু 
“উদারমনস্ত* ইংরেজদের সঙ্গে পলাা- পরামর্শে মসাধ্যাকগা 
হীস্মোহন ঠাকুরের পাখুরিযাতাটার বাড়িতে তিনি ছিলিত হন 
বারিটপর হিঃ কটন, “ছা স্টেটসস্যান' পরিকর সম্পাদক ছিঃ 
আটক এবং “লি ইংলিপমান' পঠিকোল সম্পাথক্ত রি: চোদা 
ব্লেয়ারের সঙ্গে। ঠিক হয়, হারা বঙ্গতা্গ পরান্তার পূনাফিবেচনার 
জন্য ভাইস লর্ কা্যানকে তারকারা পাঠাবেন। সুপারিশ করা 
হল হে, প্রশাসনিক কারণে হঙগ-বিভাগ অপরিহার্য হলে বাংলা 
ভাষাভাষি লোকেদের এক প্রদেশে রেখে তা করা হোক। 
সুরেক্্ররাখের-সঙ্গে ঘি যোগযাযোগা ছিল মৃতপাচ্ছার জারির 
সুকান্ত আচার্য চৌপুৱীর ৷ এ প্রসঙ্গে বলে৷ রাখা ভাল যে, 
বঙ্গভঙ্গ -বিরোধী আন্দোলনে বাংলার বিডপালী জাবিদারছের 
অবদান সম্পকে অতিরঞ্জিত কিছু ধারণা রয়েছে। অধ্যাপক সুমিত 
সরকারের খাবেষণা ঘেকে এটা প্রমাণিত যে, এলা শেষ শুধু 
শিশুই হটেনি, সম্পূৰ্ণ বিপনীত যেক্ততে চলে গিয়েছিলেন। যাই 
হোক, নানান আলাপ-আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত হল, 
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১৯০৫-এর ৭ আগস্ট করকাতর টাউন হলে একটি জনালতা 
হবে। আলোচা বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলেছিল দীর্ঘসনযয ধবে। 
দুরেন্্রনাথ লিখছেন অবৈতনিক ম্যা্জিতটেট এবং জেলা বোড ও 
পুবমভার সদসা পদ আস হয়ায প্রন্তাব আসলেও, তা ধাতিল 
হয়ে দায়। এঘ পয়েই এল “বয়কট' আন্দোলনের ঘারপল। 


সুযেন্্রনাথ লমকান্সীন পরিস্থিতিকে তুলনা কবেছেল সপ্তদশ 
শতাব্দীতে ইংলানে গৃহযুদ্ধে পূর্ববহূর্তেষ অভিশর্ত লবিস্থিতিৎ 
সঙ্গে । চীনাবা যেভাষে মাঝিল পগা ধর্চনে সফল হেছিল, 
তেমনই কৌশলের করা হাড়'লিধা চিন্তা শবতে থাকে। বেট 
পুবেস্্নাথের ছে স্থিল দৃ-বাবওচালা তরবারির চতো। একদিকে 
তা দেশিয় শিল্প আম্দোললের উদ্দপনা জাাবে, আবার অসাদিকে 
এটা রাজনৈতিক হাতিয়া হিলেবে কানে আসবে। কিন্তু তিনি 
লারবারই সতর্ক পদক্ষেপ নিয়ে চলবার শক্ষলাটী ছিলেন । খাটি 
“মড়ায়েটাদের মতই তিনি, মনে করতেন বে, ব্রিটিশ জননতেহ 
কাছে ঘছাযত আবেদন পৌঁছে দিতে পারলেই, ভাবতে ব্রিটিল 
সরকার বেকায়দায় পড়ে পিছু হটতে বাবা হবে। তাই এমন 
আন্দোলন জগতে হবে, ঘাতে তা ব্িটিশ-বিবোধী না হয়ে ওঠে) 
স্বতিকখাধ সুযেশ্রনাথ লিখছেন : “ব্রিটিশ চগণের কাছে 
আন্দোলন করে__ এক্স চেয়ে ঘুর্খতা আর ফ্রী হতে পাহে? ডং 
অমলেশ তলা সঠিক মন্তবাই করেছিলেন যে, "সুরেক্রনদের 
ধিলায়ে আলোয় প্রতি গভীর অবিচাষের (বঙগতঙ্গ) প্রতি তরিটিল 
জনগণের দুটি আহরণ করাই ছিল যয়কটের অদ্বিতীয় লক্ষ্য, 
বঙ্গভঙ্গ নন করে বাত্যনিিদের অধিচিন্োক্ দূর কালেই বরকটেব 
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লিরক্তি উৎপাদন কলুতে ভাননি। আহ "রাকেট' হল একটা 
বসানডিজ কা । লাক্চেস্টালের লিকজ্দে এই "চাও লডাহায়ে 
অহশা ভবনশাছী লাতীতাবদীদেদ কচি ছি না। লালা লাগত 
ধায় স্ধার্থইিন ডাযায বলেছিলেন হে, কেই টান লা পড়লে' 
| আগে অবিচাবের হাতি টিপছে দি তখনই আফরিত 
| হতে না তিলক, বিপিনচন্দ্র ও অধলিন্দেয কাছে বাচতে 

| আন্দোলনের দুল লক ছিল দুটি: (১) ব্রিটিশ কাপডের 
সওগাগরচেন ওপর বৈঘচিক চাপ স্টিক লাঘানে লক্ডনেন 
সংকেতের ওপব প্রভাব বিস্তার ; (২) এই হান্দোলানেহ মাধালে 
ত্রিটিল শিব লাগা? দৃহীকৈবণ । চতচপত্বীবা আশ করেছিলেন হে, 
বকা দেশযাদীতে সংগ্রানেক জলা ত্যশের লা উচ্টালত 


{| 

। করেছেন : আহ হনে আছে বিশ কলেডিযেট দলের একটি 
| চতুখ শ্রেদীর ছাত্র বিদেশি ফাপড়ে তৈবি একটি সর্ট শবে স্কুলে 
এলেছিল। যেইমাত্র তা অল ছুত্রদের নদ্ররে পড়ল, সে চাতরই 
[| 

| 


তা শিকল দিক ঘেকে টেনে ছিড়ে ফেলে দেওয়া হয, শুল্পেব 
জনা ছেলেটি আরও নিংহের শ্রাত থেকে বেহাই পেক। 

nd (রিপন কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা হচ্ছে, কলেজ কতৃপক্ষ 
ছাতিদ্ের মহে বিদেশি কাজে তৈরি উত্তরপত্র বিতবণ কয়েন ; 
কিছ ছাত্ররা সে শ্ানসঙ্গ স্পর্শও করল না। এত প্রবল ছিল তাদের 
ঘলোজব যে, তাকে উপেক্ষা করা বিপজ্জনক বলে হনে হল। 
তাই দেশে প্রস্তুত কাগভের বাব! করতে হল। তারপবে ছোযীতি 
পরীষ্কা চলতে থাকে।' 


১৯০৫-র ১৬ অক্টোবর বক্ষতক্গ কার্যকর ঘোষণা কলা হুল। 
তাইসর লর্ড জর্জনের মনোভাব ততদিনে দ্বদেশীদের ওপর 
স্বীতিমত তিক্ত হয়ে উঠেছে। ১৯০৫ -য ২৫ ছার্চ শরিক 
হাঙ্গাস্বক ভাষায় ডিহিত করলেন-_' 7৩111 Volcanoes 
who 50169) and screech and throw their 
torrents of mud into ihe air: হিসেবে সামান্য ডুল 
ফবেছিলেন কার্ডন। স্বদেশী অন্দেলনের অগ্যুৎপাত এত 
অঙ্ছিলোব বিষত ছিল না। ১৬ ্ট্োবর দিনটিতে "ক্ষোভ ও 
হুঃখ্েব প্রতীক ফ্কয়ে তোলবার ভ্রনা' শুক হল আয়োজন। 
যোগেশচক্ বাগন তায় -মুক্তিব সন্ধানে ভারত'-এ লিখেছেন যে, 
“বঙ্গতঙ্গ কার্য বালির হ্য়তহীতে...গ্ভীব আঘাত নিয়েছিল... ॥ 
সুযেন্দ্রসাথ গঠনদৃলক পরিকন্যনাক্তপে “অখণ্ড বঙ্গভবন" গড়ে 
তোলার প্রস্তাব দেন। তিনি পাবিসে হোটেল দা ইনডালিড'-এ 
ফালো প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রতীক স্থূল এক একটা মৃতি 
দেখেছিলেন লেলোলিযনের সমাধি তৃতস্তেষ চারপাশে। 
আলস্রস্-লোরেইলের প্রতীক চূতিওুলো ছিল লুকোনো ও 
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কাপড়ে ঢাকা । ভাবল, ১৮৭১-_একসেডালের তুদ্ধে আশিহার 
কাছ্বে পরাজয়ের পর ফোক্ষকে এই ছুটি অন্চল হাবাতে হয়। এবই 
অনুকরণে বাংলার সন্ত জেলা প্রতীক স্বজপ মৃতি স্থাপিত হবে 
এহং হতদিন বিনি ভেলা লো ভাবার বঙ্গের সঙ্গে তুশুঞলা 
হবে, ততদিন এগুলোকে জাক্ষালনে ঢেকে তাহা ভবে? 
বঙ্গ-বিচ্ছেঙ্গেয শ্ৃতিবাহী এই প্রস্ততি ভবনের (নিলন হস্দিক) 
ভিতিপ্রস্তর ১৬ অঙ্টোবঘ হবাশিত হত) সুবেজ্লাছের শ্ৃতিকখাহ 
এব বিস্তৃত বিববশ বহেছে। প্রা ৫৭ হাহ লোকের উপস্থিতিতে 
ভিতিপ্রতায় স্থাপন বেন লাদৃচহল জগ, ছিলি তখন অতাছ 
অনু ছিলেন) এই সত্য এত্রটি ঘেহলপত প? ভুবন 
হদীশ্রলাথ ঠাকুব : "যেহেতু যাঙ্লি জাতিল সর্বজনীন প্রতিবাদ 
অগ্রাহ্য কবি পার্লামেন্ট হস্ত আক্গক্থেদ ভারে পবিগত জবা 
সঙ্গত বোধ করিচাছেল, গ্গেতেত লতা এই প্রতিজ্ঞ: তবিতেছি 
যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুয়ল লাশ ভরিতে এবং যাড়ালি চাতিব 
একতা সাংঘক্ষল ভরিতে আহা সমস্ত বাঙালি জাতি, আমাছেশ 
লিপ্ত হাহা কিছু সমুহ তাহা সকলই প্রাঘোগ কবিব। বিধাতা 
আালাদেয সহাচ হউল।' সন্কোলেক্গা বাগবাবে পুতি বসু 
বাড়ি উঠেনের জনসভায় স্থাদেলী কাপড় ও অন্যানা কুটিবশিলে 
শৎশাদলে সহায়ত এটি ডা স্থাশলের উদ্োে বাক 
বাড়া মেলে। সংগৃহীত হয় নৌট ৭০ হাদরায টকা 
'্বদ্েশীদ্যনা' ($৬৩৫5) নিতে সুহেঙ্ছুনাতের বাহ 
সম্পর্কে দু-চাৱ কথা হলা যেতে পাবে। তিনি মলে করতেন 
“স্বদেশীয়ানা' প্রকৃতপক্ষে এটি অর্থনৈতিক আন্লেলন ; কিস তা 
হঙ্গতক্গের শরিত্রেক্ষিতে বাজনৈতিফ দোতলা লাভ জরেছে। এই 
ভিত হল নিভেং দেলেব প্রতি চালোহাসা, অপর দেশের সি 
ঘৃল নয । স্বদেশীযালার অথ বিদে্গী আদর্শ, শিক্ষা, লা বা 
শিল্পকে ধাঙগ দেওঢা নয়। বরং এগুলোকে আমাদের জাক্টীয় 
জ্বীবনের মূল শ্রোতে মিশিয়ে শেয়ার প্রয়াস সবচেয়ে জরি । 
নরচপন্থায় এই অনীক সমস্বয়ের ্বপ্র সনক্পলীন কংগ্রেস 
সংগঠনকেও দোলাচলে আছর ভবেছিল। ১৯০৫-র ডিসেম্বয়ে 
“পাঞ্জাবি” পত্রিকা লিখল : “The hour of the inevitable 
parting of ways hes come for our National 
Assembley (Congress). It should either decide 
to lake advaniage the new spirit and launch out 
a bold policy. or sign its own 05211. বক্ষতঙগের 
অব্যযহতি প্রেম ১৯০৫-প ডিসেম্বর বেলারসে বসল কহ্রেসের 
একবিংশতি অধিফেশন। ততদিনে সংগঠনে সয়মপদ্থী ও 
চরমপদীদের মধ) বাবযাল অনেক বেড়ে গিডেছে। অধিবেশনে দু 
পক্ষে মতো তে মততেদ দেখা দেব প্রিন্স ত্য ওয়েলসকে 
আসন সফরকালে অভার্থনা জানানোর প্রস্তাবকে কেন্ত ধরে 
Subjects Commitiee-ে শোখলে ও সুযেন্তনহত্ষের 
সমধিত প্রস্তাবের বিয়োহিতা করেন তিলক, লাপত প্রায় ও 
মতিলাল ঘোষ । চরমপপ্টীরা পুজি দেয় যে, তারা প্রক্যপো 
অধিবেশনে এই প্রস্তাব পাশ করতে দেবে ছাঃ পাল্টা জবাবে 






“তিনি মনে করতেন 
একটি অর্থনৈতিক 
আন্দোলন; কিন্তু তা 
বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে 
রাজনৈতিক দ্যোতনা লাভ 
করেছে। এর ভিত্তি হল 
নিজের দেশের প্রতি 
ভালোবাসা, অপর দেশের 
প্রতি ঘৃণা নয়।”* 























প্রধীপ নরদশ্থীবা তিলক ও তার গঙ্গীপের 'বদদদালদের" মত 
আচরণ থেকে বিরত থ্যক্তে বলেন। পরিস্থিতি এতখানি 
উত্তে্গলাপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, অডাখনা জমিট্রিব চেয়ারম্যান মাধো 
লাল প্রকাশে অধিবেশনে হাঙ্গামার আশঙ্কায় পুলিশকে আগাম 
ছানিঘ়ে রাখেন। তবে সে ঘাত্রাঘ় শুংগ্রেসের শান এডান 
গিয়েছিল। সমফোতায় তিয্যিতে চরমপন্ীয়া প্রিন্স অ ওয়েলস 
সাড্রোান্তু প্রস্তাব উদযাপনের সমত অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন। 
তবে, বেলারসের এই ঘটনাকে দু বছর পবে (১৯০৭) 
সুরাট-বিভা্নে'র মহড়া হিসেবে ধরা যেতে লায়ে। বেনারল 
অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে গ্োছলে স্বদেশী আন্দোলনকে 
প্রশসো করলেও বকেট সম্পর্কে সতর্জ। শুয়ে দেন। মদনমোহন 
মালবা এক্তবাপ এগিত়ে বলেন যে, কংগ্রেস বাংলায় বয়কট 
আন্দোলনকে সমর্থন ক্রয়ে না। 'নাদিকে লম্রপত ঘায়ের 
খোলাখুলি মত ছিল যে, ‘বয়কট’ তারতবর্ষের রাজনীতিতে এক 
নতুন ঘুঙ্গের সূচনা করেছে। 
ব্গতঙ্গ-বিয়োধী আন্দোলনের পদ্ধতিকে ঘিরেই বালোয় চরম 
ও নরমপন্টীদের গ্রন্থ শুরহার হয়ে ওঠে। যেখানে দুযেন্দ্নাথের 
মত ফভায়েটযা 'কযকেট' নিয়ে স্পষ্টতই স্বিবপ্রত্ত ছিলেন, সেখানে 
ভরমপর্টীরা অবনস্বন করলেন "extended boyco পস্থা। 
১৯০৫-র অক্টোযর থেকেই Indian Sociologist” “লিজ 5 
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“সুরেন্্রনাথের ধারণা ছিল 
যে, যেভাবে উৎপীড়ন 
চালিয়ে বরিশাল সম্মেলন 


ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, 
তার থেকে 'অরাজকতাবাদী 
আন্দোলন’ মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠেছিল ।” 


প্রতিযোধ' বা '৪55iv৫ 1055912000" -য কথা বলতে শুক 
ঘৱে। ১৯০৭-৭ অক্টোবয়ে শ্যামাজি। ধৃষ্চডার৷ তার "1710150070৩ 
91 01550012880" উপস্থাপন কয়েন ॥ বিদ্যালয়, আদালত, 
চাকরি বয়কট এবং সর্যোপতি ঘর্মঘট সংগঠনের প্রস্তাব দেওা 
হয়। ১৯০৫-র আন্দস্টে স্টার থিয়েটার, জ্যালবার্ট হল এবং 
গণ থিয়েটারের সতাগুলোতে সরকারি উপাধি, চাকরি ও শিক্ষা 
বয়কটের কথা হলেন চয়মপন্থীরা। শরন্ধবান্ভব উপ্াবযায়ের 'সক্ধা' 
পত্রিকা (৭ আগস্ট, ১৯০৫) দুরেস্ানা আয়োজিত ৬ 
আগস্টের টাউন হলে'র সতাকে প্রতিযাদের নামে দাসত্ব' হিসেবে 
চিচিত করে। হেমেতপ্রসাদ ঘোষের রোজনামচা থেকে জানা 
মাজে বে, ১৯০৬- ৩১ জানুয়ারি টাউন হলে" সভায় 
নয়মপন্থীদের “ভিক্ষাবৃত্তি রাজনীতির প্রতিবাদে কলকাতাত 
বিভিন্ন জায়গরে প্লাকার্ড লান্সালো হয়, ঘাতে লেখা ছিল: 
“স্বদেশী প্রতিজ্ঞা তুলিয়া, আজ আধার কিরিঞ্গি সরক্তাবে তিক্ষা 
জনা টাউন ছলে ঘাওযা কর্তব্য লহে।” ১৯০৬-র ১০ জুলাই 
কংগ্রেসের আগারী অধিবেশনের জ্গলা অভার্থনা সমিতি গঠনের 
সজায় ঝড় উঠল। মতিলাল ঘোষের সভাপতিত্বে সত৷ শুক হলে 
সুরেন্্রসাথ ও তার বিরোধীরা স্পষ্টতই দূ অগ্ৰে ভাগ হয়ে ঘান। 
মুরেজনাথকে সমর্থন কয়েন কৃল্ক্্নাথ বসু, জে টৌধুরি, ৩ 
চৌধুরি, জে ঘোষাল, ডাঃ প্রাপকৃষ্ণ আচর্ধ, ডাঃ নীলরতল 
সরকার, পি চৌধুরি, কালিপ্রস্ত কাযাবিশারন, এবং এ এইচ 
গন্ছনততী। অন্যদিকে বিপিনয়ন্ত্র পালকে সমর্থন জানান চিত্তরঞ্জন 
দাল, এ সি ব্যানার্জি, জে এন রায়, রে এন ঘোষ, দীল্লতি 
ঘান়টোৰূরি, পীচকডি হ্যানসজজি, এস এন বহ্ালন্গার ও এস আর 


* অন্তহায়ন ১৪০৫ 0 কলকাতা পুরী 





লাঙ্গ। বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে হল চিত্তরঞ্জন ভলেন_ -“ দুষেক্্রলাতুর 
কাশ্রেদকে নিজের সম্প্তি বকে চনে করা টিক হয়)” এইপয়েই 
হট্ুগোলে সভা তেকে ঘায়। ১৯০৬- ৪-১২ জুন শুলশ্যযতায় 
চরমপনীয়া 'শিবা্ডী-উৎসব' সংক্রান্ত বিষয়ে তিলকের লঙ্গে 
সআলোচনাকালীন তকে আসালী জংপ্রেস ভতিবেশলে সতাপতি 
কার সিদ্ধান্ত নেয় । নন্তবপদ্থীহা এটা সানচান করাহ কনা 
দাঙ্গাভাই নৌবীব নাম প্রস্তাব শুবে। প্রধীশ, শ্রক্ষেয় এই 
নেতাকে থিযে সংঞীগ লাদলিতে ওড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল না 
চরবপক্থীদের | তাই তারা এবারও পিছু হটলেন। তাবে, তলজ্তাঘ 
কংগ্রেস অধিবেলনের সনয়েই আবির্ঠাব ঘটল "ছা লিউ লাঠি বা 
চরবপন্থী দলের ॥ 

১৯০৯-ব ১৪ এপ্রিলের ববিশাল সম্মেলনের ঘটনা 
সুবহে মলে গভীর ছাপ তেলেছিল। এ পশেন্ললের সঙ্গে 
তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জডিযেছ্িলেন। এখানে ব্িটিল পূলিশের 
বেপবোয়া নির্ধাতনে সুবে্্লাতের মত পান্তা নডাবেঠেরও 
ইংরেছদের শুতযুদ্ধিয় ওপায় আস্থা টলে গিয়েছিল । হাঘকথনে 
তিনি লিখছেন : 'পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাস সৃষ্টি কবে দেশবিততা বিবোধী 
আন্দোলনকে পিছে মারাই ছিল তাদের উদ্দেশা। আর সেই সন্ত্রাস 
শ্রীতিরই অর্নীডূত হল এই শতিকন্তনা। এই নীতিই পরিকণিতে 
পদ্ধতিতে তারা অনুসরণ করেছিলেন আন্দোলনকে দদন কবে 
নিশ্চিহ্৷ করার জল্য। কিন্তু লে অশা দুরালাচাত্র। জদল-শ্রীতি 
কোথাও সফল হয়নি, এখানেও হুল লা। এতে জনমত আবও 
শকিশাদী হল এবং তাদের সন্কজন্তে আবও পঢ় শুযে তুলল"! 
পুলিশ একযাত্র সূরেম্রঘকেই গ্রেপ্তার করেছিল । মাজিস্টেট 
এঘার্সনেজ উদ্ধতাপুর্ণ আডরপেধ বিদ্ধ কখে ঘাড়ানোয় 
দুবেক্লাথকে আদালত 'অধমাললার দায়ে দু'শ টাফা জিদান! বা 
হয় । এছাড়া 'বে-আইনী শোডাযাত্া শরিসলনার পাছে আব দু'শ 
টাকা, অর্থাৎ মোট চারশ টাকা জমা দিয়ে সুেন্্রলাথ শেষ শান্ত 
মুক্তি পান। তবে বরিশাল দশেলেনে অনা | থেকে ঘায। 
উল্লেখযোগ্য বে, এখানে সুযেজ্্নাঘ ও বিলিলচন্ত্র শাল এতই 
দত থেকে বকুতা দিয়েছিলেন ॥ এবলব ডালা হবলা প্র 
পৃথকভাবে পু্বঙ্গ সফবে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বিশ্িনচন্্র 9 
আরবিদ্দেষ শ্রেষপায় সম্ভবত এই সময়েই প্রতিঠিত হয় ঢাকা 
অনুশীলন লমিতি। 

সুযেহ্ছনাঘের হারণা ছিল যে, যেডাযে উৎলীডন চালিয়ে 
বিলাল সস্মেলন ডেঙে দেওণা হয়েছিল, তার থেকেই 
অনলাজঞকতাবাদী আন্দোলন" মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল'। এই 
“অন্া্তকতাবাদে'ত প্রতি তার কোন সহানুভূতি ছিল না। 
অনাদিক্তে চরমপন্থীরাও তন আবও আড্রেমলাস্যক হয়ে উঠেছিল। 
অমলেশ ট্রিশটী লি্ছছেল -১৯০৭-এব মার্চে ব়্লাট মিন্টোর 
হৃদয়ে পুলকের সঞ্চায় করে সুবেন্রনাথ এসেছিলেন ডাইলরয় 
প্রাদাছে। উদ্দেশো বিপিনচন্দের বিরুদ্ধে সরকাবি ব্যবস্থা শ্রহণের 
ভ্রনা জকে অনুরোধ জানানো । মধ্যযুগের সম্রাট ততুখ ছেলরীর 
“ক্যালোলা'তে পোপের কাছে অনুতাপে ছাতা হেট কুরে হাওয়ার 











মত এই আচরনে তরযপন্থীরা সুলেজনাের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে 
ওঠেল। চেদিনীপুরে প্রাদেশিক সপ্রেলনে কু তর্কের 
নেড় গেল অরবিদ্দ্। ..... ইতিমযো সুবেস্রনাদ্ অরবিদ্দের 
বিরদ্ধে শুধু বাংলাত কংগ্রেসে শুনৈকা সৃষ্টির অভিযোগ্ই আনেন 
নি, সার আতর ফ্রেক্জারের জ্রীবন নালেক ঘডবাস্ত্রের ঙ্গেও 
তাকে জড়িত ককেন। উলটে অরবিন্দ ভার বিকদ্ধে জেলা 
পুলিশের সহায়তায় চযপন্থীদের মে সঙ সৃষ্টির অভিযোগ 
আনেন!’ পুহেজ্রলাথের স্মাতিক্থায মেশিনীপুর সম্মেলনের হে 
বদলা হয়েছে, তাতে কোতের চেরে হতাশাই বে, আটে উমেছে। 
শ্রধীণদেয "নির্দেশ, উলদেল' অস্তাহ্য করে যে তরুণরা 
"বে-জাইনি' পথে চলেছে, তাদের তিনি মনে অকেছেল 
পরিস্থিতির শিকাব। এদের দেশ-ডক্তি সম্পঞ্চে অবলা 
সুরেহ্রনাঘেধ মনে জোনএ সংলয ছিল না। 

সমসামতিক চরমপ্থীরা কি চোখে দেখতেন সুরেক্রনাথকে ? 
বারীন্কুমার ঘ্যেবের আফুকাছিনীর একাংশ এ প্রসঙ্গে 
উদ্লেখবোগা : "বঙ্গের এত দিনের রাজনীতিক দুলাল, 
অসপত়া-লেতা সু্ন্্নাথ ফত্বনও লোকমতের কাছে মাতা নিচু 
করিতে লিখেন নাই, তামস অস্থ ছেলের তিনি ছিলেন বাখাল 
প্রাক, এতদিন লাঠি হাতেই গকু চবাইযাছেল॥ আজ দেশ গো 
ধুচাইয়। মানুষ হইতেছে, আজ সুমেক্রের উপর গরম দলের অন্ত 
জাগা ৷" ১৯০৭-র ডিসেম্বর সুয়াট কংশ্রেসে নবম” ও "গরম 
পলের যবো সংঘাত চরম পৌঁছল। সভাপতি হিসেবে দ্বাসবিহারী 
ঘোষের লাম প্রস্তাব করার জন) সুরেন্রলাঘ কষে উঠে াভদতেই 
লমপর্থীরা শুন ঘন শেয়েলের ডাক ডেন্ডে তাকে বাধা দিলেন। 
কারণ, তারা চেয়েছিলেন তিলন্ত সতাপতি হন দু পক্ষের 
শণতুদ্ধে আয় চেয়ার, জুতো ছ্বোফাডুডি সালাতে শেষ পর্যন্ত 
সন্মেদনন্থলে পুলিশ ডাকতে হয়। সুয়েম্ছলাঘ শেষ চেষ্টা 
করেছিলেন একটা বিটমাটেয। বাংলার প্রতিনিধিদের নিয়ে লতা 
বসল তর বাড়িতেই। কিন, -লবাই সেখানে উদ্গলা, উদ্তান্ত, 








21 A Nation in Baking: 54101020180) Bandyopadhyay. 
কল ররর থে ক্ষন বাঃ হয়েছে, ও. সেও 
হয়েছে জিনীযেদছন থান9তর অনুাৎ “বাতিক সুবেশ্্-কক্ষের 
শরিক ( পশ্চিমৰ পূত্তক প্মদ প্কাশচর ) ছ্বেকে। 
ক্লক / ১৯৮১ । 
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যান্ত সমস্ত, সবাই যেন একটা কি হারাই দিয়াছে, হেন বেশ 
লয় তালে বাহা সঙ্গতে কোথা হস্ত চড়াং ক্রিয়া তাব 
ছ্বিফিয়াছ্ে,... ৷" উভয় গো্টীব তাহড় নেতারা হাক্সির ছিলেন 
সজায় । সুযেন্ত্রনাথ লাংলার প্রতিনিধিদের একসঙ্গে চলযায় 
আবেদন জানালেন! কিন্তু চরমপন্নীয়া অলক সুরেন্রনাথের 
আদেশে অস্থিকাপ্রসাদ ঘুর একটি সমঝ্োতাপত্র তৈরি কবেন। 
কিন্ত চৱমপন্থীরা ভাতে সই করতে নাযাজ। শেষ পর্যন্ত বিলী 
সতোন্দ্রনাথ হলু (বিনি রাজসাক্্ী নরেন গৌসাইকে হত্রা করে 
জালিতে প্রাণ গেল) লমজ্যোতাপত্রটি ছিড়ে ফেলেন। ধাদীশ্রেয 
বর্ণনা এইয়কম : “...ছিলন-উৎলব জনিয়া গেল। ঘন সে বাটি 
হইতে অরবিন্দের পশ্চতে আছরা বাহির হইতেছি, তখন একজন 
হেমরা-চোষরা খুব বড় হল - নেত! হাতত নাফ্িয্া ধলিতেছেন 
অরবিন্দ ঘোষ তিলকের ও খাও, ও খাও।” সুরেন্রনাখ তর 
স্মৃতিকথায় এই তিক্তুতাকে এড়িয়ে গেছেন। তবে তিনি দ্বীকার 
করেছেন সুরাট অধিবেশন কংগ্রেসের ইতিহাসের পুরোন 
অধ্যায়ের ইতি টেনেছে। চরমপন্থীবাও তা-ই মনে শুরত। তাদের 
মতো ছিল বন্ধন মুক্তির আনন্দ ও উত্তেজ্জন। : "এত দিন পর 
জাতীয় জীবলের থাটে -বাঘা বরা মাঝ-দরিয়ার তুফানি ঢেউ 
আলগা লাগিরাছে। দড়ি-দড়া দ্থিকিয়া বন্ছরা আছ ঝড়ের চাতাল 
তরঙ্গে; পাল নাই, গুণ নাই, দাড় নাই, হান্স নাই, আছে শুধু 
জোর বাতাস, পাগ্দল ঢেউ আর ফূলছীন পঘ। শুধু অনির্দেশ 
হাত্তারই আজ আনন্দ, বাধা খাটের আওতা ও আটকেয় ময়ণ 
কাটানোই আজ জ্রীকন ;..... ভরা জোঘাবের এই টান, এই 
প্রমন্ত পিই শরণ করিয়া চলিলেই ধল ছিলিযেই ছিলিবে, এই 
তথ্বনকায গরম দলের মন।" নিয়মত্রাসত্রিকতার আল্লীথল অনুগামী 
সুরেন্্নাথ যে কখলওই, ছুক-ধাহা রাজনীতির বাইবে বেরোতে 
পারেলনি, সেটাই ছিল স্বাজবিক। তবে এটাও মানতে হবে যে ! 
জান্তীয়তাবদী রাজনীতির পরিবর্তিত আবহুকে ধুঝতে পারেন নি। 
কিংবা বলা ভাল, হম্ছনও সেতাবে বুঝতে চানও নি) 


নির্বাচিত গ্রন্থসূচি 
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ওক সম্মানে ভূমিত হল দুবেন্নাথ হন্যোপাবাড। 

ডাকে বলা হত ত্গের নুকুটহীল হাক্জা॥ বঙ্গের 
৪. গণচেতলার উন্মেষ হতেছিল স্হাহীন তা আন্দোলনের 
সময় থেকে। তার জনা সুযেন্্রনযথের বিরাট দান বিশেষভাবে 
পরেশীয় হয়ে আছে। 
বন্দোপবায় কর্তৃক “নালনাল কলফায়েক্দ” পতিক এবং জায় 
কংগ্রেসের উপর অত্র কালের যো তাহ ঈর্ষণীয় প্রভাব বিস্তালে 
ইারেজ আমলাদের বালি বিন্ধে আরও বেড়ে যায়। লর্ড তরল 
কোনও দিনই কংক্রেস লেডৃবর্গকে সুনদ্যে দেখেননি। তাক মত 
ছিল এঁরা জনগণের দোহাই দিযে নিজেব নিচের কৃত স্বার্থ সিদ্ধি 
ফরতে লন। জাড়্‌রিল সুয়েক্্বাখেস অনুগারীদের কাত্রেস জলের 
মতো “অধিকতর হিংস্র ও অতত্রদের উপদল” ভাড়া ডাব কিছুই 
ভাৱতে পায়েননি।...'' 


স্বাধীনতা আন্দোলনে সুরেন্্নাথ 

স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাবষ্টীয় ভ্ানতীয় হংস্রেসে সুবেন্দ্নাঘ 
বন্দ্যোপাযাযের প্রভাবের কথা সুভাষচন্দ্র বসু উল্লেখ কবেছেন: 
"রবিন থেকে সম্পূর্ণ এক পৃথক ধরনের ছিলেন দুয়ার 
বন্দোপাব্যায, যিনি এক সময় বাংলার নায়ক ও অবলাই তাবতীয় 
ভ্ঞাতীয় কংগ্রেসের অল্যতন শর্ট ছিলেন। কলকাত। টাউন হলে 
দক্ষিশ আফ্রিকার মহাত্মা গান্ধীর সত্যযপ্রহ অভিযানের ব্যাপারে এ 
"| সয় ওকে আমি প্রথম দেখি। সুরেন্ত্লাথের তখনও পর্ণ 
প্রতিপত্তি এবং ওয় উদাত্ত ক্টস্থর ও হুন্ম সনৃষ্চ বড়তার সাহৃহো 
তিনি সায় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে দনর্থ হয়েছিলেন ।. 

বিদেশি পলা বর্জনের ভা নিয়ে লিখেছেন সুভাবচ্্রী যসু। 
স্বদেশী আন্দোলনের আন্দোলনের কর্মসূচির সে সুরেন্্নাঘোর 
নেতৃত্ব ইতিহাসের উল্লেগযোগা ঘটনা) সুভাষচকর যসু লিখেছেন: 
“.এপুনার লোকমান্য তিলক, বাংলার অরবিন্দ খোষ এবং 
বিপিনচন্ত্র পাল-এর হত) বামপন্থী নেতৃবর্গ কংগ্রেসের ভরসূচিব 
অঙ্গ হিসাযে ত্রিটিশ পলা বর্জনের নীতি গ্রহন করতে চাইলেন, 
এবং ব্রিটিশ সান্রাত্যের ভিতরে থেকে স্বাযত্তশাসনের লঙ্তে ভাবা 
লহ্বষ্ট ছিলেন না। বোস্বাই-এও্ সার ফিরোজ শা মেটা, পুলার জি 
কে গোথলে এবং আংজায় ( পরে স্যার উপাহিপ্রা্ত ) সুরেশ্রুনাঘ 
ফন্দ্যোপায্যায়ের হতন দক্ষিশপন্ী নেতারা অহিকতয় ঘব্যপস্থার 
সমর্থক ছিলেন |...” 




















রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে 
কয়েকটি কথা 





সুবেক্্রনাঘের হশস্থার কথ্য অধ্য পক অনলেশ ভ্রিপাহী 
লিখেছেন : *...চবমপনী প্রায় সন্তালের বিশ্বাস শুযতেন যে হী 
অবহারাঘ সিত্সিত নাহলে ক্যেনও উদ্যোগ ভারতবর্ষে সফল হবে 
না। সুতরাং বকটনেও তলী অনুশাসনের শক্তি দিতে হবে। 
স্বদেশী জিনিস ব্যবহাবের শপপ গ্রহণের প্রা ( ভালিঘাট, ২৮ 
সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ ) চালু কবেছিলেন সুবেন্্রলা। "*সন্ভ্যা" 
পৰিত কিন্তু আরও একধাপ এপ্িয়ে লায। লিচালপুলে তৈৱি লযপ 
এবং মকিলাসেহ চিনি যে অস্থি চু ভ্বাৱয শেৱিত বার পর 
বাবহাবলেগ্য হয়__এ তথ) ওই কাগন্তেধ সঘন সলি্তাবে ছানা 
হয়েছিল...” 

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতে ইংবেজের শিক্ষাবাযন্থার 
বিরোধিতা জরে জাতীয় শিক্ষা প্রতিগাল গড়ে ভেলাল কাছ শুক 
হয়েছিল -এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অচলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন : 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ( ধরক্ষবান্কবের ডাম “গোকনীঘিন 
গোলাচন্ানা ) বয়কট করার সিদ্ধান্ত লেন। ঠিক 08 সময 
“জালাল সান্টিউলর"" অগ্নিতে ইন্ধন জোগায় আব জন নেয় 
"আন্টি সাকিউজর সোসাইটি" ( ৪ নভেম্বর, ১৯০৫ )) 

এটি হল ছাত্র সের মর্যাদা-নালেহ অপপ্রযাসেন 
শ্রহ্নাত্তর । ফৃষ্ণকুনাব মিট ( শধবন্তীতালে “বম” হিসেবে 
নির্বাসন-০ণে দিত ) ছিলেন এষ দভাশতি। রবীন্দ্রনাথ 
সোসাইটির প্রতি হেট সহানুভূতিলীনদ ছিলেন, চুছিও 
প্রযোক্রলবোধে তায সমালোসন' করতেও তিনি স্থিঘা ফৱেননি। 
নৱমপন্ীক্ষের মতে সুবেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায়, ভূপেল্লাথ বসু এবং 
আক্ুতোষ চৌধুহী, চবসপৰ্বী বিপিন, বান্ধব ও যতিলাল 
ঘোষের সঙ্গে রিলিত হয়ে একটা জাঠীয শিক্ষা পরিষদ গানের 
উদ্যোগ নেন। বনু বিস্তপালী জমিদার এংং আহইলচ্গীযীর বদানাতায 
পরিষদের তহবিল পৃর্ণ হয়ে ওঠে। মুখাত “ডল লোকটি” -ব 
সতীশচস্ত্র মৃখাল্জিরি আত্তকিত চেষ্টায় ১৪ আগস্ট, ১১০৬ সংলে 
স্থাপিত হয় "দা বেক্গক ন্যাপনাল কলেজ।” এর শিক্ষকরা 
অধিকাংশই ছিলেন সত্তীশচন্দেহ অনুগামী, আর শুধুমাত্র বিরল 
নয, শিক্ষার্থীদের মতো জাতীয়তাবাদী শৃষ্টিতক্রি গড়ে তোলাই ছি 
এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ“ 











৬ অগ্রহায়ণ ১৪০৪ 0 কলবদত পূরবী 


১৯০৫ সালের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, যাংলার শুক 
হয়েছিল জাতীয় আলোড়ন; বিভিন্ন স্থানে শি্ডা প্রতিষ্যান গড়ে 


পু 





তোলা খেকে শুকত জরে, স্বদেশী শাশডেহ নিল, ওঘুহ তৈবৱ 
অনেকে চেষ্টা শুযেল। এই প্রগঙ্গে অব্যাপশ্ড সদলেশ তেপাইী 
লিখেছেন : *...এ জাতীয় ঘটনার বিশদ বিবকণেক জল ১৩১৩ 
বঙ্গাব্দের কাতিক লংঙ্াব প্রবাসী স্ব) বোস্বাইতে ১০টি 
শ্রাপডের ছিল বেয়িষ্টকৃত হয়েছিল, বলা দুটি ( বক্গলক্ষী টন 
দিল তং মোহিনী মিলস )। ভায়েতেডন ধনী" জনিদ্গার হসু-হলে 
লিক্ষাচনেহ জনা স্কুল প্রতিষ্ঠা উদ্দেশো একটা হানড গড়ে 
তোলেন। বাংলায় হদ্িও আরও বেশি সংখ্যা ০ মিল প্রতিষ্ঠার | 
জন্য দৃলঘন সংপ্রথ সম্ভব হয়নি, হা্ছিং-এঝ প্রতি কিন্তু চয় 
ও হাবঙ্গাী আকৃষ্ট হয়েছিলেন ৫০ লক্ষ টাকা ( অনুমোদিত ) 
দৃলহন লিয়ে দা বেক্ছল নাশনাদ ব্যাস্ত ও ২ কোটি টাকা নিযে গা 
কো-অপারেটিত হিমু্থন বাস স্থাপিত হয়। একই সূত্র খেকে 
কো-অপাৱেটিত স্টিয় নেতিগেসান লিঃ, ধা ইস্টান বেক্ষল 
বটিলা কফো-অপাধেটিত লিচিটেড, গা ইন্ডিবা ইকুইটেবল লাইফ 
ইললুরেল কো. অলাযেটিত এবং হিন্দুস্থান কো-অপাবেটিত 
ইলস্যায়েন্স- এর মৃূলহন সংগৃহীত হইয়াছিল । এই সংস্থাওলির 
পরিচালকদের মতো মামলসিহ-এব মহাবাল্জা সূযকাস্ত, 
কাশিদযাজারের মহারাজা অঙ্ক নন্দী, উত্তবপাডায হালা 
পিয়াহীচরণ দুখার্জি এবং তান্গাফুলের রাজা জীনাথ ঘায়ের 
অন্রস্ুকি কৌতৃহল-উল্লীপক। সেই তুলনায় এই আন্দোকলেব 
হোতা সুরেজানাঘ, অন্বিনীকুনার দন্ত, আবদুল রসূল এবং 
আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন স্বল্প বিজ্ঞাপিত...” 

অধ্যাপক অমলেশ ভ্রিপঠী লিখেছেল : *...আচার প্রফুল্পসন্তর 
রায় ছিলেন দা যেক্ষল কেমিক্যাল সংগঠনের গুলে) নীলযতন 
সরকারের অর্থানুকুজোইি গড়ে ওঠে এদেশে প্রথম ক্রোম ট্যানারি 
এবং বাসবিহারী ঘোষ প্রতিষ্ঠা কয়েন দা বন্দেনাতরম ম্যাচ 
ফ্যাকটিরি।...* 


ডায়তসভা ও সুরেন্্নাথ 

'আসর্য শিবনাথ শাস্ত্রী তায় -আত্মচরিতো লিখেছেন: 
“আলন্দমোহনবাযু বিলাত হইতে আসার পয় হইতেই আমরা একত্র 
হইলেই এই করা উঠিত যে, ধঙ্গদেশে মযাবিত্ত শ্রেণীর জনা 
কোনও রাজনৈতিক সত নাই) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন 
ধনীদের সা, আছার সত্য হওয়া মধ্যবিত্ত ঘানুষদের কা নয়, 
অভ মবাবিত শ্রেণীর লোকের সো; যে কপ ঘাকিতেছে, 
হাতে ছহ্যবিন্ত শ্রেণীর উপমুক্ত একটি প্রাজ্জনৈতিক সা থাকা 
আবন্যক। আমতা তিনজনে কথাব্রতার পর স্থিত হইল যে, 
অপরাপয় নেশহিতৈরী হাবিন্দদের সহিত পরামর্শ করা ভর্তা) 
'অনৃতকন্মযরের শিশিরকুদার ঘোষ বহ্যশয আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু 
এবং আমারও প্রিয় বনু ছিলেন। তরথমে তহ্যকে পরামর্শের মধো 
লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ধারিষ্টার মনমোহন ঘোষ 
মহাপয়কেও লওয়া হুইল। মনমোহন ঘ্েহের বাড়িতে এই পরামর্শ 
চলিল। তাহার সফল পরামর্শে আজি উপস্থিত ছিলায লা, 








শান্তর অন্যত্র ছিলান। তি পরাচশ হইতেছে তাহা 
আলদমোহলযোবু ও গুলেম্্বাবুহ যু শুনিলাম। যখন একটা সভা 
স্থাপন এশুঞ্রজার স্থির হইল, তখন এভদিল আনচ্দলোহললবু ও 
আমি ঈশ্ববচন্্র বিদ্যাসাগর হহস্পহের সহিত দেখা শুহিতে গেলান। 
বিদ্যাসাগর মহালযের একশ প্রস্তারে নিশেষ উৎসাহ ছিন্ন । তিনি 
বলিলেন, এতংস্কাযা দেশের এন্টি মহৎ অভাব দূহ হইবে । আমরা 


সেকালে একটি সংবাদপত্রে প্রাশিত 
হয়েছিল-__+ভারতসভা"-র সংব। সেই সংবাদটি হাল এই: 
“ডারডসডার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন 

২৪ ফেব্রুয়ারি এলবাট হলে তায়তলভার স্বীয় বাধিক 
অধিহেশনের বিবরণ শ্রক্তাশ কুয়া হইয়াছে ॥ নবাব নী মহসদে 
আনি৷ সভাপতির আসন গ্রন্থণ কবেন। আনন্দমোহন বসু সভার 
গত ঝুসরের বিববপ পাঠ জরেন। দুযেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীঘ 
বড়তায় নালা প্রসক্ষের আ্রালোচনা কযেন। ব্রিটিল পালানেন্টের 
নিকট ডারতবাসীর তডাৱ অতিযোগণ্ডলি পেল করিবার ঢলা 
আনন্দনোহল বসু ও লালনোহ্ধন ঘোষের নান প্রস্তর শয়ার্ধ ডা 
উহা গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে ভারতলতার কাজের প্রশংসা কয়িয়া 
বলা হইয়াছে যে লালনোহন ঘোষেষ পরিবর্তে সুরেন্ত্না্য 
বন্দোপাআাছকে প্রতিনিধি হিসাবে হনোনীত ধারিলে ভাল হইত।'* 

এই শ্রদঙ্গে উল্লেখ ভরা ধায়, ১৯৭৬ সালে ২৬ চুলার 
“ডারতসভা' ( ইন্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন ) প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সুয়েন্দ্রনাথ বন্দোপাধাঘ ভারতসড়৷ দ্বাপনের জারণ ও উন্দেশ 
প্রসঙ্গে তার অরশ্ে লিখেছেন।+” 

ভারতসডা স্থাপনের কথা বিহাবীল্লাল সরকার উল্লেঘ 
আসোসিঘেশন নামক সামতি দ্বাশন করিচা এখন শান্ত অতিশয় 
যোগ্যতার সহিত ইহায় সম্পাদকের কা করিতেছেন ।...*? 


সুরেন্নাথের সাংবাদিকতা 
বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : -...১৯৭৮ স্রিস্টাব্সে ইনি 
শবেঙ্গলী” পত্রের স্বত্ব জিনিয়া লন এবং ইহার গ্পাদন ভার 
প্রহশ করেন। তখন এখানি সাপ্তাহিক দ্থিল। উ্তরকালে হহোর স্বতত 
বি্য করেন এবং ইহ দৈনিক পত্রে পরিণত হয়। কিন্তু সম্পাদন 
জর দঁহার হন্তে বর্যবরছ নান্ত আছে।...'১২ 

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন: '...লর্ড লিটনের 
সাংামপত্র-আইনের বিরুদ্ধেও তিনি অনেক সভাসমিতি আহুতি 
ফরেন।...''* 

সুযেন্ত্রনাথ যন্দ্রোপাধ্যায়ের সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে ধল মানা 
লিখেছেন: *...”বেঙ্গলী”' ১৮৬২ স্রিসসন্দে (এস নটরাছনের 
মতে ১৮৬১ ভ্িস্টান্দে) সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসাবে জন্ম 
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নিচেছিল, সম্পাদক ও মানিক ক্িলেন বেগবান সাটার্জি। পনেলো 
হন্ছত পর প্রিকাঠি আর্থিক সংকটে পড়ে, প্রচব দংখায খুব শুমে 
হাছ। এ অবস্থা সুবেস্্নাথ বন্দোশাধাস্যতে বিচরিত জালে, 
ইনিললো তিনি আইন বারসায় ও অহাপিনায় সুপ্রতিষ্ঠিত এজ 
ঙ্াদেশিকতাব মনত শ্রচাবেব স্বরে বিচোব। তিনি ১৬৭৯ সালেহ 
লেল। তখনও জাতীর ভংগ্রেস দলের চস হলি । হাব পতিচালনাহ 
শবে্গগী” স্থাধীনত। আন্দোলনে প্রবক্তা চহেছিল এধং তন 
এপ এ দেশেৱ আন, বাজন্রীতি ও সানািত লিয়ন সম্পাতে 
সাব বায ৱিতকের কড় তুলেছিল । ফলে এপি "করিস লে্টিযাটেকা 
মতো তলত শিক্ষিত ঢৃলল্যতেল ভাতে খুব জললিয় হয়েছিল ১ 
যৌবনে স্লক্জালেহ জনা ড্রোনে গিয়েছিলেন, হাইন্ডোটেই জদ 
নবিস-এব কার্যে তীরু কট কাহে লেখার চকে শালগ্রান 
শিলাকে জজসাহ্বেটি ফোটে ্জিষ করার হুকুম দিয়ে 
হসেছিলেন। জনশলের ঘর্মসাস্যবে আঘাত । এই হুকুমে 
বর্ধরতার় নামাস্তর বলায় সুরেন্দ্রলাথজে আদালত শবচালনাব 
অভিযোগ্গে অতিথুক্ত করা হয় এবং দৃ-ঘাসেয জেল হব। এর 
বিরুদ্ধে দেশ কবলে ওঠে। ছাত্রা বিক্ফোত প্রদর্শন শুবে। 
'আনশুতোৰ দৃশ্ষোগাত্যার ( লরবন্তীকালের বিশ্বাত “বাঘা”" 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ) ছাত্রদের নেতৃত্ব জবেন। পি দিত 
সুরেন্ত্রনাথের ধালাবন্ধু ছিলেন। ্ত-সঘিতি স্থাপনে দুক্রনে 
অনেক পয়ামর্শ হত। মিঠ্টির সাহেব জেল তেঙে সুযেন্দলাবকে 
বায় করে আনার প্রস্তাব করেছিলেন ।...* 

সুযেচ্ছলাখ বন্দোপাধ্যাকে কারাগারে পাঠালো নিয়ে লারা 
দেশে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল । কলকাতার বিডিন্ন স্থানে জনসভায় 
প্রতিবাদ করা হয়েছিল । 

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রতিবাদ করা হয়েছিল।। সেদিনের একটি 
সংবাদের কিছু অংশ হুল এই : "দুবেস্তকাবুষ মোকদ্দমা লইনা 
দেশব্যাপী আন্দোলন উঠিয়াছে হায় মর্ম ফি? এ আদ্দোকান ফি 
সুযেন্্বাদুর জনা ? সুরেন্দ্রধাবু দেশের জলা অনেক শুহিযাছেল 
ইহা জে অঙ্গীকার করিবে ? তাত্বায কাবাদণ্ডে সর্বসাধারণের হছে 
আঘাত লাগিল্াছে, কিন্তু যে আন্দোলন হইতেছে ইহা তাহার জন্য 
নহে দেশের মঙ্গলের জনা হাইকোটের বিচারপতিশগ যেজপ 
ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া সূবেন্্রবাযুকে দণ্ড দিয়াছেন ঘি বাস্তবিক 
আইনানুলায়ে আহাদের এক্স 'কমতা লা থাকে, তাহা হইলে এই 
জটিল প্র্সেয় পরিষ্কার মীমাংসা হওয়া নিতান্ত আবশাক ; ঘাহাতে 
আর কনও হাইকেটটেত বিচারপতিগণ সরাসরি হিচাব হুরিঘা 
সংবাদপত্র সংবাদফঞ্িগকে জেলে প্রেবল না শুরিতে পায়েন এরূপ 
বিধি না হইলে বাস্তবিক সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় নামমাত্র 








উঠেছিল। খীডন দ্িটের জনসম্ভার সংবাদের কিছু অংশ ওখানে 
উল্লেখ কয়া হল: 


শা 


স্থ্ীডন স্ষিটের বিঘাট সভা 
বিগত লুধবাব ভলিকাত্ালাসীগশ হীডন স্টিটে যে দলা 

দেখিলছেন, সেঙগপ দৃলা এই হবে পূর্বে আয কেহ কখনও 
দেখেন সাই । প্রথমে শিব হয় হে. এই সত্তা টাউল হুল গৃহে শুলা 
হইবে তৎংপরে কোনও ভাবলে টন হল পাতা শোল না। 
ওদিকে ক্তয়েকদিন ধরিয়া সনুদত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ 
হইতেছে যে, টাউন হলে বুববাহ শ্শবাহ। সাড়ে শাটার সচহ 
গভাহ অধিবেশন হইবে ॥ সাব উদ্যোগকাহীগগ তথন বিষ 
বিপদে পড়িলেন। তৎপরদিন হ্ প্রভা হইতেই স্থানান্তর 
অস্থেষল আরস্ত হইল । মূঘযার বেলা ১টা বালিয়া গেল তখনও 
স্থির লাই কোথায় সহা হইবে । 'অবশেছে অনন্যগতি হইয়া হী 
স্ট্রিটের রক্গতৃমি ফয়েকচি সবে কবা হইল ॥ তহক্ষলাত নূতন 
বিজ্ঞাপন সকল মুদ্রিত হুইল তং রলাৎ উৎলাদ্ী ঘূবক নৃতন 
বিজ্ঞাপন হন্তে শহবেষ সবর ছড়াইচা পড়িলেন, এই দে 
িপ্রহরেহ ৌতরেসধাবে দ্বায়ে পুবিচা নূতন বিজ্ঞাপন বিশদ 
কহিতে লাগিলেন। পথে. ঘাটে, ট্রামগাড়িতে, দোকানে, বাড়িতে 
ঘুযকের বিজ্ঞাপন লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন...” 

সেদিনের সংধাদপততে উল্লেখ আছে অনুমান থে বিল 
হাজারেরও অধিক লোকের সমাবেশ হয়েছিল৷ । কলকাতার বু 
সন্ত্রস্ত মানুষের ভীড় হয়েছিল সভাত । লতা দেসা গিয়েছিল 
সে্গিনের খাতনাচা হাক্তিদের॥ সেকালের সংবাদপত্র থেকে 
কয়েকল্পনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল: কুমার শ্রীলফৃত্ত দেব 
যাহাদুয, কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, যাজা সুয়েশ্রকৃঞ্চ দেব 
বাহাদূহ, বিস্বেন্বর মানিয়া, বেতাযেন্ড ফৃঞ্চমোহন হন্দ্যোশাহাহ, 
জক্কাব হহেস্্লাল সবকার, ৱেতায়েন্ড জে ধবাটসন, বেভাতেন্ড 
কে এস যাক্ডোনাকড, টি পালিত _বারিদ্টায়, জি সেন 
ব্যারিস্টার, আনন্দযোহল বঙগু ব্যারিস্টার, শি এল রায় ধ্যারিস্টার 
আর মুখোপালায় ব্যারিস্টার, ডাক্তার পি এন গস, জান্তার 
গুজান্গ বন্দোপাধ্যায়, ডাক্তাব এম এচ বসু, ডাকার অল্নদাচবণ 
খান্তগিব, শিবচন্দর দেব, নয়েন্্লাঘ সেন__মিবাহ সম্পাদক, 
আর্য শিবন্যথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত স্লাজজকুমায নায়রডু, পণ্ডিত 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বাী এবং হিন্দু, হুসললান, যৌচ্ধ, জৈন, লায়সি, 
খ্রিস্টান প্রড়ৃতি বিডিয়৷ ধর্মের বিদন্কক্তলের” উপস্থিত ছিলোন। 

সুবেন্ত্রসাথথ বন্দ্যোপাধ্যাহকে অন্যায়ভাবে কারাশাবে প্রেষল 
করার জল প্রতিবাদ করেন বাবসায়িরা। বড়বানগার, চীন্যবাজার, 
রাহাবাস্তার, শুলেজনিট প্রড়তি স্থানের দোক্তান সফল কন্ধ ক্তরে 
ব্যবসাঘিযা সৃজন জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । সেদিনের 
একটি সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল : "এমন উৎসাহ জ্নমাধারণো 
এমন ঝাগ্রতা ও লকল শ্রেণীর এক্সল একতা কেহ কখনও 
কলিকাতাতে দেছ্ছেল নাই।”** 

বীরেন মা়-_সুবেহ্্নাত প্রসঙ্গে লিখেছেন : '.. দুবার 
ভারটটীয় জাতীয় কংশ্রেসের তিনি সভাপতিত্ব করেন। প্রথমহায় 
১৮৯৫ সালে পুপাতে এবং স্বিটীয়বার ১৯২০ সালে 








* অগ্রহারণ ১৪০৫ 0 কলমত পরশ্রী 





আমেঙ্গাবাদে ॥ লর্ড তাক্ষলেয ""বক্ষতক্ষ”প্রস্তাব বিকদ্্রা আন্দোলন 
ছিল ভর একটি বিশেষ ভুলিকা। এই বিষ নিয়ে তিনি ১৯০১ 
সালে বিলাত ঘাত্রা করেন এবং সেলে টংবাক্স সবকাবেকে 
হঙ্গতক্ষ যোত সম্পর্কে সচন্ত তালার বুকিযে হলেন ৪..-১১ 


কলকাতা কর্পোরেশন ও সুরেক্মনাথ 

সুযেন্্রনাথ বক্দোসাহ্যাতকে বতরান কলকাতা কশোবেশনের 
জনক হল! হয়। এই বিষয় কয়েকটি লেখা বিডি দৰয় আনাদের 
চোখে শড়েছে। একটি লেখার কিছু ভংশ এখনে উল্লেখ কতা 
হল ॥ হলি সাল্বাল লিখেছেন এত্মিজে সুযেক্রনাঘ 
ধন্দোপাঘ্যায়ের নেড়ে নগর শাসন বাবস্থাক্তে গণতুরীভযলের 
আন্দোলন এবং অনাদিক্তে ইউবোগ্ছিয বাসিন্দা ও বণিক স্থা্থের 
সংঘাতের ফলে লর্ড মেকেরিজ ১৮৮৮ সালে ৩ নং আইনে পূব 
বাবস্থা বদ ঝষে নতুন নিছন চালু করলেন ১ এপ্রিল থেকে, 

একজন চেয়ায়ছ্ান ও ৫০ জন করিলনার নিয়ে নতুন 
কর্পোরেশন তৈরি হল। এই নতুল বিনতে ৫০ জনের মধ্যে ২৫ 
আন নির্বাচিত হবেন এলাকার তিভিতে । সরকার স্লোনীত ১৫ 
জন, বাকি ১০ জনের ৪ জল বেক্ষল চেস্থার অব কমার্স, ৪ ডল 
ক্যালকাটা ট্রেডাপ আসোসিয়েলন ও ২ জন ক্যালকাটা পোট 
করিশনাস আর্ত যসোনীত হবেন বলে দিবে হল। ব্যস্তবিক পক্ষে 


এই কশোবেশলেব বিলে কোনও তাহ ছিল লা। শুধু তব 
ও টন ধার্য ভুরাও বাজেট প্রচনা করাই ছিল এর কাজ। দমন্তর 
কার্যকরী কতা নযান্ত হয় ইউরোশিমান বাসিন্দা ও যণিক সম্প্রদায় 
ছায়া গঠিত একটি ছোট কছিটির ওশর। এর নাম গেওয়া হর 
জেনারেল কছিটি) 

সুয়েস্রনাথ হন্দ্োশাত্যাছের নেতৃতে দেশিয় অধিবাসীদের ২৮ 
জল প্রতিনিধি ওই কর্পোরেশন ঘেকে পদত্যাগ ফরেন। এইভাবে 
কলকাতাত স্বাত্বশাসনের জনা আন্দোলন তীত্র আক্তার তারদ 
করে। এল্স ফলে ১৯১১-১২ লাল ভুলকাতা থেকে দ্লা্গানী 
স্থোস্তুরিত হয়ে গেল দিষ্গিতে। কলক্তাতার ডাগো শুক ছল 
অবহেলার ইতিহাস।...*** 

সুজহচন্্র যসু লিশ্েছেন : "...স্থানীয় স্বাতয্শাসন ময্রী স্যাৱ 
সুয়েস্্সাথ বদ্দোপাহ্যায়কে ধনাবাদ। ওল প্রচেষ্টা ১৯২৩ সালে 
কলকাতা সৌর আইন সংশোধিত হয়েছিল। এই আইনের যলে 
কলকাতা পৌরলঅকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয় এরা, 
ভোটাধিকার হথেষ্ট বাড়িয়ে নির্বাচন বাবস্থাকে ঘথেষ্ট শক্তিশালী 
করা হতত।...'* 

বাংলাদেশের স্বায়্ডশাসন উত্তচনে সুরেক্্রনাথের তৃমিকা ছিল 
গুরুত্বপূর্ণ । অসাহায়ল বাষ্টী ও নিতীক চরিত্রের জললেজ 
িক্ষা্রসার কলে রিশল কলে প্রতিষ্ঠা কয়েন। সূরেন্্রবাথ 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃত অথ দান করেন। 
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২৩ নভেম্বর ১৯৯৮ 0 কলকাতা পুরুত্রী 





সুরেন্দ্রনাথ 


মনে করি সময় পাল্টে 

ঘাচ্ছে। মানুষ এক্সন আব অতীতে তাকাতে 

ভালবাসে লা। একশো বছছব আগে এই দেশে 
এমন একজন বাঙালি জন্মেছিলেন, ঘাঁর সমকক্্ বাণী সাবা 
ভাবতে ছ্থিল না। থিনি ভারতের এক প্রান্তে থেকে অনা ভ্রান্ত 
ঘটে বেড্রিয়েছেন এক্ডটি বার্তা নিয়ে_-ডাবত এফ এবং অখণ্ড) 
এই মানুষটির শ্রচেষ্টাঘ ঘটনাচক্রে জপ্ম নিয়েছে ডাবতীয জাতীয় 
কংবেদ-যে দলেব ছুহোঘায় থেকে সমণ্ড ভারত ব্রিটিশ 
সাহ্রাজাযাসীঘের বিরুদ্ধে বায় (বার আঘাত হেনেছে ঘতক্ষণ 
পর্যন্ত না তারা এদেশ ছেড়ে চলে ঘায়। 

ঘত বিডি্ভাবেই সুরেক্্রনাথের রাছনৈতিক জীবন ও 

শিক্ষাকে মুল্যাঘণ করা ঘাক না কেউই তাব দৃবদর্শিতা নিতে 
কোন প্রহ্থ তুলতে পারেননি ॥ তিনি ভারতবর্ষের রাক্জনৈতিক 
জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনের চেষ্টা 
করেছিলেন॥ একটিকে তিনি স্বাতত্তশাসিত সবকাবেব নীতি ও 
সংবিধান ঠিক করার কথা ডেবেছিলেন ঘার প্রকৃষ্ট 
উদ্দাহরণ-- “ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল আগষ্ট, ১১২৩ অনাছিকে 
ভারতবর্ষের সব প্রদেশের মানুষের কাছে ভাষা, সামান্তিক 
আচাব-আচরণ, বাক্তিপত কুচি ও ক্ষমতায় উত্বে ঘে অন্তরনিহিত 
এক্য আছে, সে সন্স্ধে লচেতন করতে চেয়েছিলেন 


সুরেন্রনাত ব্যানার্জিত মৃত্যুতে হলক্াতা 

সৌরসতা পোক ও অপূরণীয় ক্ষতি নথিভুক্ত করায় 

অন্য গত সোমবার ১৩ আগস্ট বিকেল ওটা 
কলকাতা পৌরসভায় কাউপিল চেম্বারে এক সততায় মিজিত হন। 
সঅয় লতপতিয করেন মেয়র, তিনি ঘহুলি নেতায় শ্যতির 
উদ্দেন্ো শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করেন এবাং একটি প্রস্তাবে ভার মৃত্যুর 
জন্য কর্পেছেশন-এগ্ তরকে গণতীর শোক প্রকাশ হয়ে তার 
পরিবারবর্দকে সমবেদনা জালালো হয়। মেয়র যলেন : অব্ভারম্যাল 
ও কাউন্দিলয়গ্নন, আজ স্লাত্রে আমরা এখানে হিলিত হয়েছি, 
জাতীর লেকের ছায়ায় । ভারতবর্ষের একজন মহান সন্তান বিনি 
মৃত্যুর আনে পর্যন্ত নিরবচ্ছিত্রভবে দেশের সেবা কয়ে গেছেন, 


তিনি আমাদের হন্যে নেই । এই মহল আম্মার প্রতি কর্পোরেশনের 
স্বাদ দ্বীকার করায় আগে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি ছিলেন 








ছেশের বাচনৈতিক জীবনে তাঁব এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রবর্তনের একশো ছবেব মতোই দুরাগ্যবশত এবং অসমীচীন 
হিসেবে আামবা এই গৌববান্িত বাক্তিব অবদালকে ভুলতে শুক 
কবেছি। এই দদযেব মধো আমনবা দেখেছি তাঁর তৈৰি লৌব 
আইন কিবকম হতাশাপ্রস্থ হযেছে, স্বাডাবিতডাবেই সহযেব 
বাযলানে কিভাবে তা বাস্তবাঘিত হওঘাব শবে বাধাপ্রাপ্ত 
হুয়েছে। আমরা দেখেছি, তাঁব জন্মশতবার্ঘিকী কিভাবে উপেক্ষা 
ও অবহেলাব মধো অতিক্রান্ত হচ্ছে। দেশের দের ছন তিনি 
চেষ্টা কবেছিলেন আইন ও মহৎ পৌয়সংস্থা কপোবেলন অক 
কালকাটা গঠন করতে সেই কলকাতাবাসীবা কিভাবে তাকে 
ভুলতে বসেছে। 


আজে সূবেন্কুনাথেন ১০১তন শ্বদিলে লালা ভাবনা হলে 
আসছে এবং আমাদের পীড়িত কবছে। জ্ঞালনা ডুল করেছি, 
কবতে পারি কলকাতাকে নতুনভাবে স্বাধীনতার বর্তিকাঘ 
লান্ালোর ঘে চেষ্টা দুবেন্্রনাঘ ববাবব কবে এসেছিলেন । 


ক্যালকাটা ছিউ্লিদিপাল গেট ২৩লে নড়েক্বত, ১৯৪৮, কত 
সমপক্ষেকীযের আহার 


প্রয়াত স্যার সুরেন্দ্রনাথ 
কর্পোরেশনের শ্রদ্ধাঞ্জলী 


ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের জলক। তিনি তাযতের জাতীয় 
কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি দৃ-দুবার ভারতের 
জানীয় ক্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। গত ৫০ বর 
থরে আরতীয় রনন্ীকনে আত্মম্চেতনতা এনেছেন তিনি) তার 
জন্যই বালে) অহতের স্বারীনতা সংগ্রামে প্রথম সারিতে এলেছে। 
ধলা ভাগের বিরুদ্ধে তিনিই আন্দোলনের লেড়ত্ দিয়েছিলেন, . 
সংগঠিত ফয়েছিলেন। তিনি লর্ড কারন ও লর্ড ঘয়লেই-এধ 
সেটেলড্‌ হাতকে আন-সেটেলড্‌ করেছিলেন। তিনিই 
অরতবাসীজে নিজের পায়ে গড়াতে শিহি়েছিলেল। তিনিই 
আহেছের দেশে স্বদেলী ও বয়কটের আন্দোলনের পতাকা 
উত্তোলিত করেছিলেন। 

কিন্তু এই সুযোগ্দে আমরা যেন ভুলে না ধাই তিনি আমাদের 
কর্পোরেশনের সঙ্গে কত নিবিড়ভাবে ভুক্ত ছিলেন। এই মহান 
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শঙ্ববের হিনি প্রকৃত প্রেমিক ছিসেন। ২৩ বছহ হবে ১৮৭১ 1 
থেকে ১৮১১ তিনি কপোতেশনে কমিপলাহ ছিলেন এজ ছে 
ঙবিহনের স্োতে আজ আদল এখনে সতী জু, সেই 
সংবিংালও সম্পূর্ণলংশ তাক সাই । আনল আজাকে গরের সঙ্গ 
শৱেগ করবে তীর সাহস 9 স্কধীনতহর আতানাকে হক জনা 
১৮৯৯ সালেহ কৃতাত মাকে রী বিলেক বিকক্ধে তিনি তাহ 
২খজন পহতারীতে নিচে এই কাপবেশন থেকে বেকিছে | 
শিছেছিলেল। এই বাপাবে তত প্রলশিত পথেই ভহতহর্ষের বিডি | 
রাজনৈতিক ক্ষে2েবে মানুষ লেন) এই উতিহাসিক বেদী 
ঘটনায় ২১ বঙ্ছব পর পর তিনি যেঁচেছিলেন, পরিশ্রচ ভবে 
লেছেল। ভার ভথায় তিনি আলা নিয়ে আছেল তাহ জসুলহবকে 
তিনি পুনরায় ক্কাহীন চেহবাচ বেন ধলে। এবং এত ২৩ বত | 
পবে তার সে অশো পূর্ণ হয়েছিল । 

তব সুদীর্ঘ জীবনে দেশনকার প্রতি উৎসণীকৃত জলনেবার 
কচ কতারর এমন জি অনাগত ডবিষাতেও লানুষদের শ্রেবণাহ | 
উৎদ হায় ঘকবে। 

এরপর মেচর নিচ্বলিদ্বিত প্রস্তাংটি পেশ অবেন এধং উপস্থিত 











কলিকাতা শৌজসডা গার দুঃখের সঙ্গে এবং অপৃহণীচ 
ক্ষতি হিসেবে গার সুবেনদ্লাথ বানাব মৃতাব ঘটনাতে নখিতুক্ত 
কালছে। পাব সুবে্ছনাখের গভীর দেশপ্রেম, ডারতবঘের ডবিষাৎ 
সম্বন্ধে অশহিমেচ আহা এবং বিগত পাঁচ দশম হবে ভাতের 
ফৃতস্রচিত্তে শবেণ লাববে। সৌহসড়া বিশেষভাবে শ্যযণ করছে 
ভাৱতবাধে হায়স্তশাসন সদক্ধে উয কঠোয পরিজমেয কথা) শততণ 
বঙ্ধীয পরিষদে ১৮৯৮ সালে হ্দালভাটা মিউনিসিশাল বিলের 
বিজক্ষে যে দেহ ঘোষণা কবেছিলেন তব পরিপ বহর বাগে এই 
(লৌষসতা কৃতাজিতে স্যহল করছে বর্তমানের গণতাবরিক চেহারার 
জনয উর প্রতি খলের তথা এবং এই সুযোগে তারা তাদের 
আশাবের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। তব শোফগ্রস্ত পরিবারকে পারা 
তাদের আস্তুধিত্ত শেক্তে এবং দহানুডূতি শ্রাপন করছে।" 


/ ১৫ আগন্ট ১৯২৫ ক্যালকাটা মিউনিপিপাল গেজেটে প্রকাশিত লংবাদের 


বাবদ] 
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রি 


কংগ্রেসের আদিপর্ব ও ভারত সভার নেতা 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বারন বনু 


জাতীয় জংশ্রেঙ্ের প্রতিষ্ঠা সঙ্গতকারপেই 
ত এঁতিহাসিকদের গভীর মনোঘোগ আকর্ষণ কবেছে। 
অবশ একথাও বলা হয়েছে যে পূর্ববর্তী 
রাজনৈতিক নেতাদের কার্থকলাশ ঘঘোটিত গুরুত্ব শায়নি। এ 
প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে ভারত সতা ও 
নাঙ্নযাল ফলফারেলের সুরেস্ত্রনাথ বন্দোপাত্যাঘ-এর নাঘ। 
বিশেষত এই কারণে যে সুরেন্্রনাথের মতো অসাধারণ পরিশ্রমী 
সংগঠনপটু নেতা ঝংত্রেস প্রতিষ্ঠার আগেই জাতীয়ন্তবে 
| বাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন বলেই নয়, তিনি 
কংযেলের মতো আলাত দুর্বল সংগঠনের সঙ্গে বাংলার 
বান্ধনৈতিক আন্দোলনের দীর্ঘ তিহাকে ঘিলিয়ে দিয়েছিলেন। 
অথচ তাঁর এই কৃতিত্ব মযদা পায়নি। কী প্রতিকূল পরিবেশের 
সঙ্গে লড়াই করে রাজনৈতিক আন্দোলনের বনিবাদ তৈরি করার 
কাজ তিনি শুরু করেছিলেন লে বিষয়ে অন্তত আংপিক বাবণা 
দেবার অনাই এই প্রবন্ধের অবতারপা॥ 


কংত্রেস প্রতিষ্ঠার আগেই বাংলার উন্নত রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তো বটেই আন্দোলন ঘাতে শহবের 





সবকাবি অনুপ্রহলাডের আকারক্ষা দেখেছিলেন।* যন্চণাদীল 
বক্ষবাসী লর্রিকো ও আছি ব্রাহ্মসমাজেবর তত্ত্ববোধিনী এদেব চেয়ে 
কম তৎপর ছিল না ; অবলা সাংবাদিক-রাজ্শ্রীতিবিদ দলের 
সমালোচনার সুব ছিল অনেক চড়া ও বাঝিশত। বাংলা থেকে 


“‘সুরেন্দ্রনাথের মতো 
অসাধারণ পরিশ্রমী 
সংগঠনপটু নেতা কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার আগেই 
জাতীয়স্তরে রাজনৈতিক 
সংগঠন গড়ে 
তৃলেছিলেন।"* 


গণ্ধী ছাড়িয়ে প্ামাক্ষলে ছড়িয়ে পড়ে তার জলা আন্তরিক প্রচেষ্টা | অনেক দৃবে পুপাঘ অনুষ্ঠিত কংপ্রেস সম্পর্কে এদের কাছে তথা 
করা হয়েছিল; এ বরলেয সংগঠনের মৰো প্রধানত মনধাবিত্ত ছিল কম। হলে অমৃতবাঞ্জার পত্রিকা এটিকে উল্লেখ করেছিল 


পরিচালিত ভারত সভার লাম প্রথমেই মনে আসে। এটির 
নেডৃত্তে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, সুরেক্রনাঘ বন্দ্যোপাত্যান, 
শিবনাথ শাস্ত্রী ও দ্বারকানাঘ গঙ্গোপাহাতের মতো বুবকেরা। 
বেশির ভাগই শ্রাক্ম আয় লে কারশেই কিছু পরিঘানে সমাজের 
মৃলবারা থেকে বিচ্ছিন্ত। এ সমসায় সঙ্গে ুক্ত হয়েছিলেন 
সুরেজ্্নাছের মতো হিন্দু অথচ আমলাগগোষ্ঠী থেকে 
সদাবিতাড়িত মানুষ কলে সদাতৎপর এঁদের সঙ্গে হাত 
মিলিয়েছিলেন রইস আপু রায়ত পত্রিকার সম্পাদক শন 
মুখোপাধার । তিনি সুয়েশ্্রনাথের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে 
বক্তাকুলকেই ছদ্মবেশী স্বৈরাচারী বলতে কসূর করেননি । 
এমনকি তিনি সুরেজ্রনাখের রাজনৈতিক কার্যকলাপের যব 
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**বোস্বাইঘ়ের জাতীয় কংপ্রেস'" বলে।" কিন্ত সুবেন্্নাথ 
বিরোধীতা রীতি অপরিবর্তিত থাকল। থরং আরও জোরাল 
হল যখন বিতিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসকে জনপ্রির করার জনা 
শ্রামেশিক নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হুল। বাংলায় জংখেলকে 
শংগতিত করার দায়িত্ব পেলেন 'নববিতাকর' পত্রিকার সম্পাদক 


রাজনৈতিক খ্যাতির চেরে বেলি ছিল। কিন্ত অমৃতবাজার পত্রিকা 
ঘোষলা করল যে বোস্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলায় কংগ্রেসের 
কাছের হিসেব ঘন করা হবে তখন দেখা হাৰে বাংলা তাদের 
চেয়ে পেছিয়ে নেই।* অবশা পত্রিকা মন্তবা করেছিল যে 












বাংলা অন্যান্য সংগঠনগুলো তাঁকে উপযুক্ত সাহাযা করবে। 
অনুমান করা শক্ত যে, হে বাংলার সক্তিয় সংগঠনগুলোর 
সাহাযা ছাড়া কংগ্রেসের পক্ষে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সহজ্জ হবে 
নাঃ 

হিউম কংস্রেসের লক্তিবৃদ্ধির জলা সমা তৎপর ছিবেন। 
কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ওপৰ তাঁৰ নির্ভরতা 
ছিল না। তিনি নানান পুস্তিকা ছেপে প্রচার করলেন। এগডলোর 
মধো 404 7৯015 ৯০০০” যেমন ছিল তেমনই ছিল "না 
Star in the East or the Bengal National League” যাতে 
নতুন সংগঠনের মাধাযযে কংশ্রেসকে বাংলায় শক্তিশালী করা 
হাক্ক। মনে বাখ্যা দরকার ছিউমের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে 
ভারতীয়রা প্রায় সকলেই ইংরেজ শাসনের গোঁড়া লত্র। ডক্টর 
অমলেশ ভ্িপাঠী সঙ্গত কারণই হিউম সাহেবের বাড়াবাড়িকে 
ভীত্রভাবে সমালোচনা করেছেন।* কিন্তু ইংরেজ বিরোধী 
মানসিকতার মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় নেতাদের শাসন 








ব্যাপারে বিশেষত আইনসতাব মাধ্যমে কিন্তু পরিঘাণে ঘুক্ত করার 
প্রয্োজঞন। সর্বভারতীয় স্তরে যেন কংগ্রেস তেমনই প্রাধেপিক 
স্তরে খাকবে ভাবত সভার প্রতি শুধু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
আযাসোসিযেশন নয় জরগ অনেক গোষ্ঠীই ছিল সমান বিরক্ত । 
বাচ্ছনৈতিক মত্ত পার্থকোর সঙ্গে ঘুক্ত হয়েছিল ব্যক্তিগত 
জো, উদ ও গোষ্ঠীর কগড়া। এদের মনোততঙ্জির চেয়ে কম 
বিশ্ম্চকর ছিল লা সমা প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা 
নেতার মনোভাব অবশা যনে রাখতে হবে__আলান 
অক্টরোতিয়ান হিউম সাহেবের সহায়তা সব্বেও প্রতিষ্ঠাবর্ষে 
কংশ্রেস ছিল কিছু পরিমাণে বায়নীয় সংগঠন। জবা কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার আগেই ভারত-বন্ধু হিসেবে ছিউমের খ্যাতি ছিল। 
তিনি একছিকে আবা বাজ্জনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার সঙ্গে 
সঙ্গে বাস্ত ছিলেন সহজে খবরাশবর আমান -প্রদানের জন্য 
টেলিগ্রাফ সংস্থা গড়ে তোলার কাজে। বিভিন্ন শহরের বন্ধু, 
সমর্থক ও উৎসাহী ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ 
করেছিলেন। এদের মধো ভারত সাভার নেতা আনন্যোছন 
বসুণ ছিলেন। তাঁর আর্থিক সাহাযা হিউ গ্রহণ করেছিলেন। 
কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপাকে তাঁরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন বলা ধায় না। 
অথচ ক্গিকাতার সঙ্ষল আইনবাবসার্চী উমেশচন্্র বোনাজীর 
সঙ্গে তাঁর গাভীর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ও দুক্ষনেই ভারতের 
রাজনৈতিক অস্থিরতা বিষয়ে একমত ছিলেন। এর প্রতিফলন 
পাওয়া যায় উদ্েশচন্তের বচলায়। কিন্তু উমেশচন্ররের ভুলনায় 
রাজনীতিতে অনেক বেছি তৎপর ভাৱত সভার নেতাদের সঙ্গ 
ছিউম কামা মনে করেননি। সুরেক্রনাখের মত ব্যক্তি তাঁর বিপুল 
রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সত্বেও কংগ্রেস বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্প। 
কিন্তু ৭২ জন ডেলিগেট নিয়ে কংগ্রেসের তুলনায় অনেক বড় 
সংগঠন ছিল ভাৱত সভা আয়োজিত ন্যাশনাল কনফাবেন্দ। 
সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কংশ্ৰেসের প্রতিষ্ঠাতা নেতাঙগের মনোজ 
শুধু প্রতিষ্ঠা বছরের ব্যাপাবে ছিল মনে করলে ডুল হবে। এর 
মো নিছিত ছিল জনমুদ্ধী সংগঠনের নেতাখের সঙ্গে গজব 
্িনারবাস্জী নেতৃত্বের বিরোধ । তাই সুবেশ্্রনাথের যত নেতাকে 
কংগ্রেসের জন্মলগ্নে দুরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল । বিপিনচন্্র পাল 
তাঁর আন্মন্জীবনী ও অন্যত্র এ কাজের তীত্র সমালোচনা 
করেছেন।* কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসার পরে এ সমস্যা 
রাতারাতি ছিটে যায়নি। বরং কং প্রেসের ভেতরে ও বাইরে 
ভারত সন্ভা ও সুবেক্্রনাখ বিরোধিতা বেড়েছিল। ফলে 
বাক্তিগত, গোশত ও যতাদর্শখাত সংঘাত কথন 
সুরেক্্রনাথকে বাংলার *নরমপন্থী” বলে পরিচিত দলেও গ্রাপা 
প্রাধানা প্রতিষ্ঠা করাতে ঘেয়ানি। 

এই বিদ্বেষের তীব্রতা সরকারি আমলাদের বিদ্বেষের চেয়ে 
কম ছিল না। অমৃতবাচ্ছার পত্রিকার শিশিরকুমার ও মতিলাল 
ঘোষ ইয়ান লীগের বার্থতা ও ভারত সভার সাফল্যের জনা 
চিরছিন ঈদবাস্থিত ছিলেন। বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ । নতুন এই 
প্রাদেশিক সংগঠনের নেতাদের কিছু পরিচয় প্রায়োজন। 



















































২০ নকেস্বর ১৯৯৮ 0 কলকাতা পরা 





৩ এপ্রিল ১৮৮৬-তে ডিক হল যে ৪ লীগ প্রতিষ্ঠিত হবে 
সংস্থাটির জস্মলঘ় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছিল 
স্টেটস্মান পতরক্য। এটি ভূমিষ্ঠ হল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান 
আ্আলোপিয়েলন ক্রক্ষে। স্যামুয়েল স্রি্ব এম. পি. ছাক্জির 
ছিলেন। সভায় রাজেন্দ্লাল ঘিত্র তাবতের সমস্যার কথা 
বিস্তারিত আলোচনা করেন” হহ্থাবাজ্জা হতীম্্রমোহল ঠাকুব এব 
সভাপতি নিঘুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিঘান আযাসোসিয়েশলেব 
দাক্ষিণ্যলডে বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগের পক্ষে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ | 
ছিল। কিন্তু ভারত সত্তা ও অনা সক্রিয় সংগঠনের তুল্গনায় 
লীগের একটা বড় পার্থকা ছিল। লীগের মত কেউ দাবী কেনি 
যে বাংলার সব ধরনের লামান্তিক্ত অবস্থায় মানুষ এতে হুক্ত। 
শুরুতেই ছয়শ জল লীঙ্গেব সঙ্গে যুক্ত হয়। এব মূল লক্ষা ছিল 
আইলসতায় পরিবর্ধন । তাই হিস্দু পেট্রিযট মন্তব) করেছিলেন যে 
লীগ স্থায়ী সংগঠন হবে না। লক্ষা পূর্ণ করাই ছিল একমাত্র 
কাজ। আশা ছিলন তারতেশ্বধী তিস্টোরিগ্সাব শালনসতাব প্রহপের 
পুবর্ণজ্তী উৎসবের সময়ে লীগের আকাম পূর্ণ ছবে। উৎসাহী 
লীগ সমর্থকবা আইরিশ লীগের কা উল্লেখ কষে বলেছিলেন 
যে বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ প্রথঘ থেকেই জাতীর সমস্যার সঙ্গে 
ঘুকত। এটিই আইরিশ লীগের সঙ্গে বড় তফাৎ। 





সর্বদলীয় সংগঠনের পপ দেবার আপ্রাশ চেষ্টা সত্বেও 
শানকগোছী বেল ন্যাশনাল লীগ সম্পর্কে লঘালোচনাদুখর 
| ছিলল। পান্কোলীয়র ও & (৫ €25পৃত্তিকাটির লেখক 
হিসেবে ছিউম বিরোধী ঘলোতাব বাক্ত কয়ে। এতে অদৃতবাজ্জার 
পত্রিকা পায়োনীয়র এর বিরোধিতা করেও স্বীকার করতে বাধা 
হয় যে ছিউম ঘি এই পুস্তিকাটিব লেখক হন তাহলে তাঁর পক্ষে 
নাম প্রকাশ কবাই সমীচীন ছিল ।" মহারাজা ধ্ীশ্রমোহল ঠাকুর 
বেঙ্গল ন্যালনাল লীগেষ সডাশতি হওয়ান্স আলা ফরা হয়েছিল 
যে লীগের সরকারের প্রতি আনুগত্যের বিষয়ে গ্রন্থ উঠবে না। 
লীগের কার্যনিবহিক লগিতিতে পত্ত্রিশ জন নিযুক্ত হলেন। কিছু 
এত বড় কমিটি হলেও কলিকাতাব বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর 
নেতারাই শুধু নিৰাচিত হলেন । জনগণের বাজনৈতিক চেতন? 
জাগিয়ে তোলার য্যাপারটা শুধু কাপছে -কলমেই বজ্ঞায় থাকল 
হিন্দু পেট্রিরট সহেছে মন্ত্যা করেছিল যে লীগে নেতাবা 
কলিকাতাকে কেন্ত্র করে ঘোড়ার গাড়িতে ঘাওয়া হায় এমন 
ছোট গণ্ডি ঘবোই বাল ফরেন।* 

অকশা বৃহত্তর জনসমাক্রের ওপর প্রভাব ঘাড়ালোয় চেষ্টা 
ছিল। লীগের চাঁদার হার ঠিক হয়েছিল মাত্র এক টাকা । ঠিক হল 
বে ঘাঁরা লীগের সদা হতে তাঁরা টাকা পাঠাতে পারেন ইন্ডিয়ান 
মিরয় পত্রিকার সম্পাদকের াছে। অবশা স্বারকানাদ্ চক্রবর্তী বা 
হদুলাল মল্টিফের কাছে পাঠানো যেতে পারে৷ লীঙ্গের বক্তবা 
জানতে ইচ্ছুক বাক্রিদের যোগাযোগ করতে বলা ছল 
গিরিজাতৃষপ দুখোপাহ্যায়ের সঙ্গে ।৯ 

কিন্তু লীগের ফোন বিষয়কে ফেব্রু করে জলক্সঙের মত্যে 
টংলাহ জাগিয়ে তুলবে সেটাই ছিল সমদ্যা। আইরিশ লীগের 





জমিদাবী সমসা! নিয়ে আন্দোলন করা ঘহারাজা ঘতীত্রমোছল 
দূরে থাক অমৃতবাজার পত্রিকার মালিকদের কাছে দৃশ্চিস্তাব 
ব্যাপাব ছিল। তাই অমৃতবাহ্ছাব পত্রিকা সাছাস্তিক শ্রেণীগত 
বিষ নব ধর্মী ভাবকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার 
পরামর্শ দেয়।১ এ যক্তৰ্য ছিল খুবই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। কিন্ত এতেও 





দুশ্চিন্তা ছিল তাই অমৃতবান্জার পত্রিকা ব়্তা সয় ৰাক্তিগত 
কাজের ওপয জোব দিতে পরামর্শ দেয়।”” মলে হব, লুবেন্তরনাথ ) 


লীগের সভাপতি মহাবাজা ঘর্তীস্ত্রমোহনেয় পক্ষে কোনও 
ব্যাপারেই বেলি সময় দেওয়া সন্তৰ ছিল না। ঘহাযাজা 
সৌধীন্ত্রমোহন ঠাকুবের সঙ্গে মামলা এর একটা প্রধান জ্কাবশ। 
এতে মৰ্বাবিত্ত নেতাদের প্রভাব লীগের ওপর বেড়ে ঘাওয়াই 
স্বাভাবিক। সেটা বইস্‌ এব বায়ত পত্রিকার পক্ষে বিবক্তিকয। 
তাই রইস আঁ রারত লীগকে জছিদারী হাসবড়ামির সঙ্গে 
মবাবিত্ত উচ্চালার যোগফল বলে ঘনে করেছিল ১১১ 

সক্রিয় বাজ্জনীতিবিঘধেরা সক্ষত কারণেই জানতে উদ্গ্রীয 
ছিলেন লীগ্গের প্রকৃত নীতি ও কার্থক্রম। সুরেক্্রাথের বেঙ্ছলী 
আশা কবেছিল বে লীগ ন্যাশন্যাল ফন্‌ফারেলের কার্যক্রম গ্রহণ 
করেছে।”” 


| অথবা ভাবত সভার বরাক ওপর বিরাগ এব কারণ। কি ! 
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“একই সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথকে 
দলে নিলেও তাঁকে কর্তৃত্ব 
করতে দেওয়া হয়নি। অবশ, 
কলিকাতায় কংগ্রেসের 
দ্বিতীয় অধিবেশনের আগেই 
রাজনৈতিক কাজকর্ম অনেক 
বেড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে 
বেড়েছিল গোডীছ্্ ।”” 


বাগবিতণ্ডার মধোণ কলিকাতায় বাইরে আইনসতা, 
-| পাটোয়ারী বিল ও রায়তের অধিকার ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে 
জ্রনসতা হল নানান জায়গায়। ঝিকরগাছায় অমৃতযাজার 
পত্রিকার ঘোষ পরিবার জনসতা সংগঠিত করেছিলেন ॥ এতে 
উপস্থিত নিয়ে ত বটেই জনগনের সত্যিকারের ইচ্ছে নিযে তুমুল 
যাঘানুবাদ শুরু ছল পত্র-পত্রিকায় জনসতার রাজনীতি থেকে 
পিছিয়ে গেলেন ঘোবতাইনেরা। কিন্তু আইনসতার প্রতিনিষিদ্বের 
প্রশ্নে ও স্লাহতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার করতে গঙ্গার দুতারের 
শহরেও ত বটেই ভারত সভা সভাসহিতি করেছিলেন থলি, 
হাওড়া, মেদিনীপুর ও বাংলার নানা দুর্গম জার়ন্মায়। এসব 
কাজের ফলে ভারত লতার ক্ষমতা বাড়ছিল ফন্তগতিতে। 
অনাগিকে সুরেন্্রনাথ আত্রাণ চেষ্টা সালাতে থাকেন হিন্দু ও 
মুসলমান নেতাদের এক্যবন্ধ করতে। প্রাদেশিক স্তরে এ কাজ 
সফল হয়েছিল বলা যায় লা। কিন্তু সুরেন্রনাথের প্রত্যক্ষ 
সহায়তায় স্থানীয় তাবে মুসলমান নেতারা এগিয়ে এসেছিলেন। 
উলুবেডিয়ার এক জনসতার সভাপতিত্ব ফরেন সৈয়দ আনু 
হোসেন। সেখানে বক্তূদের মধ্যে ছিলেন হৌলবী নুরুল হফ। 
এটা স্পট হল ক্রমে যে ভারতসভা ও সুয়েক্রনা্থকে বাইরে 
রেখে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্ভাবনা ধম) ফলে 
















লীগ কর্তৃপক্ষ ঘছাবাজা ঘতীন্্রমোহলের সভাপতিত্বে কার্থনিবাহিক 


সমিতি তৈধি হল । সম্পাদক হলেন তিনচ্ছন। সুরেন্্রনাথ 
বন্দোপাধায, দ্ধাবকানাছ চক্রবর্তী ও প্িবিল্লাডূষপ মুস্বোপাধ্যায়। 
শাঁচজন লহ -সভাপতিব মধো তিনজন মুসলমান ৷ অবশ্য ছিন্ন 
শেট্রিঘট মাত্র দুক্জন হিন্দু সহ-সভাপতির কথা জানায়। এরা 
হলেন : (১) দুগাচিরপ লাহা, (২) নবাব আসগর আলী, (৩) 
স্বানবাহাদুর দীলার জগ, (৪) নবাব জেহান কাদির খান ও (৫) 
উমেশচ্র বন্দোশাখায়+* 

দৃবেক্রলাের অস্তর্ভুক্তির ফলে লীগের কাছের ধারা ধদলে 
গেল এটা বলা যায় না: ভারত সভার লেতাবা আইলসভাব 
প্রতিনিষিত্ত বাড়ানোর বাপাবে, ঘাদক নীতির বিরুদ্ধে ও 
বাঘ়তুদের উৎসাহিত করাত কাজে নিজেদেব পথেই চলেছিলেন। 
এ ধরনের সভা ঘে শিক্ড়হীন গাছের মত সে কথ। আমলাদের 
মতই সরবে ঘোষণা করা হয়েছিল প্রইস আমন্ড রায়ত ও 
অমৃতবাঙ্গায় পত্রিকার তরকে।* অনাদিকে পায়োনীঘর ভয় 
পেয়েছিল যে আন্দোলন ছড়িয়ে যেতে পায়ে উত্তর ভারতে 
বীর্ঘধান চাষীদের মধো। সুবেক্মনাত্য লিজেও আন্দোলনের 
সীঘাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাই তিনি চরমপন্থী 
বাচ্ছতরীতির উদ্ভব বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সচেতন করে দিয়েছিলেন 
একদিকে, আর অনাদিকে রায়তথের খাজলবেদ্ত আন্দোলনের 
পৰ্ব না নেহার জলা বলেছিলেন :* 

কিন্তু অভিজ্ঞাত জযিদার়-মহাবিত নিয়্ত্রিত লীগ ইংরেজ 
কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি ছকে বঞ্চিত ছতে চায়নি) এ রকম 
টানাপোড়েনের ফলে লীগের পক্ষে ভারত তার ঘত তংপরতা 
দেখানো সন্ত হয়নি। কিন্তু একইসঙ্গে সূরেজ্্নাথকে দলে 
নিলেও তাঁকে কর্তৃত্ব করতে দেওতা হয়নি। আবশ্য কলিকাতায় 
কং্রেলের স্থিতীর অধিবেশনের আগেই রাজনৈতিক কাজকর্ম 
অনেক বেড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বোড়েছিল গ্যোচীব্বন্ব। 
অনৃতযাঙ্জার পত্রিকা কংগ্রেসফে সতর্ক করে দিয়েছিল যে 
সাশ্রাঙ্া সংক্রান্ত বিষয়, যেমন সামরিক খাতে ব্যযবরান্দ নিয়ে 
মাথা ঘামালো ঠিক হবে ন! বরং কংগ্রেসে ছোট ছোট কমিটির 
মাৰ্যমে এক-একটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হোক ।” * 
এ পরামর্শ কংগ্রেস নেতারাও সম্পূর্ণ অগ্রাহা কয়েন ইস 
আন্ড রায়ত আহার কংগ্রেসের লিবারেল ঘলের প্রতি সমর্থন 
নিচ্দা করে।১” কংগ্রেসের কাছে দূপরামর্শ অপ্রাহা হলে 
অনৃতবাজ্জার পত্রিকা সঙ্গেদে মন্তবা কয়ে যে কংগ্রেস দল কম 
কাজ, বেশি কন্যার রাত্তা নিয়েছে।** 

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন লূচারুকপে সম্পত্র করার 
জনা অতার্থনা সমিতি তৈরি হুল। লীগের নেতার প্রায় সবাই 
ছিলেন। সুরেক্্নাখ বন্দোপাধ্যায়ও এ সছিতির সঙসা 
ছিলেন।** শুধু তাই নয় কংগ্রেসকে জাতীয় আন্দোলনের ধারার 
সঙ্গে যুক্ত করায় ছনা ছিডীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকে জাতীয় 
আন্দোলনের চতুর্থ মহাসতা হিসেবে বর্ণনা ফরেন । এ ছাড়া 
তিনি বারবার মুসক্ছোন নেতাছের কংত্রেসে যোন্স দেবার জন) 
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যায না। প্রথম বঙ্গীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে লীগ্রের 
প্রতিনিধিদের মধো ছিলেন জ্র্োতিরিজ্না্গ ঠাকুর ও রীন্্না 
কুক” 

ফলে কংগ্রেলের বাইরের ও ভেতয়ের সমালোচকদের 
বিবোধিতা সবেও সুযেজ্নাঘ বন্দ্যোশাহাত্র ও তারত সভা 


হা 





“কংগ্রেসের অধিবেশনের |: কনের তকে রী জন্ম গে তোল ডট 
সময়েই বাং বিহার করেছিলেন একথা সহজেই বলা ঘায়। এর সীমাবদ্ধতা 
বাংলা? রিশ্চন্ত কিন্তু সেদিনের পটভূমিকায় এ কার্যক্রমের কত্ত হথেষ্ট 
উড়িষ্যার প্রতিনিধিদের ছিল। মহাযামীয পাসনকালের সুন্নী উৎসবের 
নিয়ে আলাদা সভা হল জাকজ্ঞমকের মতো আইনলতার সংস্কার হল লা। বোবা গেল, 
ঠি উপনিবেশিক শাসন ন্যাঘসক্ষত দাবিও লুজ মেনে নেয় না। 
যাতে কংগ্রেসের কার্যক্রম তবুও বাংলা কংগ্রেসের বহু বিতক্ত গোষ্ঠী পুরেআ্নাতের নেতৃত্ব 
জন' এ প্রস্ঘনে ছেনে নেক্পনি। তবু জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার 
গণ জানতে পারেন তর আন্তরিক চেষ্টার ফ্রুটি ছিল লা। আর এখানেই তাঁর কৃতিত্ব । 


অনুরোধ জানিয়েছিলেন ঘাতে কংগ্রেস প্রকৃত অর্থে জাতীয় 
'মহাসতার ল্লপাস্তুবিত হয ।'” কংগ্রেলের অধিবেশনের সময়েই 
যাংলা, বিহার, উড়িব্যার, প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদা সত! হল 
যাতে কংগ্রেসের কার্যক্রম জনগণ জানতে পারেন। এ কমিটিতে 
সম্পাদক ছিলেন সুরেস্ত্রনাথ স্বয়ং । এটাকে এক ধরলের 
পালাবদল বলা যেতে পারে। কমিটিতে একদিকে যেমন 
.প্যারীমোহন দুখোপাব্যার ছিলেন অনাদিকে তেমনই ভারত 
সভার আনন্দমোহন ধসুর সঙ্গে বিহায়ের সফরউন্দীন, বাংলার 
ক্তার তমিজুন্মীন ও খোল্পা আবছুল আলিম। এই কমিটির 
গণদুষী চেতনায় পরিচয় পাওয়া যায় হখন ঠিক হয় যে শিল্প 
সংক্রান্ত শিক্ষা ও কুলীদের বিষয়ে তসন্ত করা হবে।*+ কিব 
এতৎসবেও বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ভারত 
সভার পাশালালি পদের স্বতত্র অস্তিত্ব বঙ্গান্ রেখেছিল। 
ফংক্রেসের পরের অধিবেশনে লীগের প্রতিনিধিদের লাম বেশ 
উল্লেখযোগা। উম়েশচন্্র বন্দোপাধ্যারের সঙ্গে রেতারেশু 
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকীনাথ ঘোষাল, শত্তুচ্র 
মুখোশাহ্যার, ভূপেদ্রনাথ বসু হাজির ছিলেন লীক্ষের তরফে।** 
শুথদ কংপ্রেশ সভাপতি, প্রইস জ্যান্ড রায়তের শত্বুচন্র এমনকি 
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১, প্রশিনচতা পাল, “যেঘন্তরল অঙ্গ মাই লাইক আযান্ড টাইমস প্রথম 
বড পৃঃ ১৩ ও ইণ্ডিয়া নাশন্যালিজঞম ইটস গিলিলা জান 
পানকঙগোনাসিটিস পৃঃ ৯৮। 

3. হইল জ্যান বাত ২৪ জানুৱাৰি, ২৬ ডিসেম্বৰ ১৮৮৯) 

ও, অমৃতবাজার পতিক ৪ ছার্চ ১৮৮৬। 

৪. অন্তৰাজর পত্রিকা ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ । 

৫. ফেশ-_কংঞ্রেদ শতবর্থ লংব্--কথলেশ বরিপাঠী, তের 
স্বাধীনতা সংগ্রহে ও জাতীয় কংৱ্রেস ১৮৮৫-১৯০৭ পৃঃ ১১, ১৮। 
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১৯২৩ সালের পৌর আইন 
কলকাতার মুক্তি সনদ 
দেবজ্যোতি বর্মণ 


অচিরেই পুনঃ তিনীত হবে, কারী কাত 
এই শহর ধা আমার প্রিয়জনের বাসতৃছি, আহার স্থান -সন্ভৃতি 
একা আমার সন্তাল-সন্ভৃতিজ সম্বান-সান্তৃতির জলা নিয়তি নিখারিত 
বাসন একং হাকে ফেব্রু কে আহার প্রিয়তৰ, মযুরতহ ও 
কোমলতহ সব সম্পর্ক ঘনীভূত হয়েছে, সেই শহরে ফিরে 
আশবে---এইসব আশা ও বিশ্বাস নিযে জারি হেঁছে থাকবো), 
একথা বলেছিলেন স্যার সুবেশ্র নাথ ব্যানার্তি হযাকেি বিল 
আইনে পরিশাত হবার দিনে অথাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১। 
পি শহরে লৌর সীতার পুলক দেখে হাওয়ার জলা 
সুহেহ্্নাথ ফেঁচেও ছিলেন। এই লৌর স্বাধীনতা উল আনল 
ধ্যানের ধন। সৌতাগাফ্রমে ট্রাকে আজকের ছিনে সেই পহরেই 
হয়নি। 
মূল নীতি 
স্যার সুরেক্্রনাথ ২২ নকেস্কহ ১৯২১ বাকী আইন পরিঘছে 
ভর কলকাতা হিউনিসিপ্যাল হিল উত্থাপন করেন। এই উপলক্ষে 
ভার ভাষণ ছিল সংক্ষিপ্ত এবং নাক্মকোডিত। চলি আইলটির 
অস্থনিহিত শ্রীতিগুলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন। বিলটির 
চচান্ত খসড়া শেষ করার আখ তিনি জনত সংগ্রহ করেছিলেন। 
১১২১ সালের ঘার্ড মাসে তিনি ভারতীয়, ইাউটরোপিক, সরকারি 
আমলা এবং বেসরকারি বাত্তিবন্দ সকলকেই একটি সস্মেলনে 
বান করেছিলেন। খসড়া বিলটি কলকাতা পৌরসভার কাছেও 
পাঠানো হয়েছিল অভিমত চেয়ে। পৌরসভা ৫টি উপসহিত্তি গঠন | কলকাতার প্রশাসনে নাগরিকদের চিন্তা-ভাবনা হাতে উপযুক্ত 
করে বিলটির বিভিন্ন দিক পর্যালোডনা করাবায ব্যাবস্থা করেছিল। | মর্ঘানা পায় সেদিকে ভার বিশেষ নঙ্গর ছিল। জনমতের ক্ষমতা 
উপসহিতিগুলির রিপোর্ট পাওয়ার পর পুরসভা সরকারকে তার সম্পর্কেও ভার গডীর আস্থা ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে 
মতামত পাঠিয়ে দিয়েছিল। অপশাসেনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশ্যলী হাতিয়ার এই জনচেতনা। 
সর্বদাই কলকাতার নাগরিকবৃন্দ হাতে শহরের অবস্থা সম্পর্কে | তাই তিনি তিনবার বিলটি সিলেট কমিটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 
আগ্রহী থাকে তাই নিয়ে সুবেন্্রনাথ সব সময়েই সতর্ক ছিলেন। | তাছাড়াও জনসাধারণের অধিকাংশই যাতে বিলটি সম্পকে 
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একটা সীমানা নির্ধারণ ভুমিশন গঠন করলেন ॥ এই কমিশলের 
চে়ারমাল নিযুক্ত হলেন প্রগেলের শ্যানডভ্তোকেট জেনারেল এবং 
“সর্বশেষে জনপ্রিয়তার দুছন সঙগগা নিযুক্ত হলেন, ডাঃ শরহচন্ হানা এতং বিঃ 
(তর্তদালে ল্যার) জন উডহেড। এবা পুল পুরসতার সঙ্গে 
ভিত্তি হওয়া উচিং কেন শ্েমেই ঘুক্ত ছিলেন না। সুরেস্রনাঘের এই শুমিশন গঠন 
জনমতের সাহায্য সাতারপতাবে অভিনন্দিত হলো। সিলোষ্ট কমিটি এই কমিলনেৱ 
সর্বসলতে সুপারিশ প্রহল শুযলো। এই সুন্গাবিশে মানিকতলাত 
কর্মদক্ষতা সুনিশ্চিত করা। সংযুক্তি অনুনোদিত হয়েছিল কিন্তু ফা্ীপুব-চিৎপুব ও 
গার্ডেলফীচের সাংতুক্তি অনুমোদন পায়নি। অবশা আইন পরিষদের 
জোঘালো অভিমডের গকল এই গুটি অস্তঞলও শেষ পর্যস্ত 
অভিমত জানাতে পারে সেনা বিলটির ব্যাপক প্রচবের শযবস্থা | ফসকাতা পুরমতার সঙ্গে ধুক্ত ছল। সংযুক্ত এলাকডাপ্তলিয় 
তিনি বাক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে শুরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন করনাতদের কিছু বিশেষ সুবিবা গেওয়ায় ধ্যবস্থ। ছলো। যেহেতু 
“সুশাসন স্বাচত্বপাসনের বিকল্প হতে পায়ে না।” তাহ পৌরসভার | শহনতঙগীর এলাকাওডলি এখনই কলকাতার সব সুখ - চন্দ) 
জনা চেয়েছিলেন নির্ডেকাল স্থায়ত্র লাসন। সেইজল্যই পৌর উপজেন্স করতে পারছে না, তা প্রশ্যম বহরে ধন্ধিত হারে টাস্ম 
প্রশাসনের ঘাবস্তীয় ক্ষমতা লির্বাচিত জনপ্রতিনিহিক্ষের কাছে অঙ্গের দিতে হবে না এবং প়বন্তী সয় বছরে বিশেষ সুবিষাঙ্গানের 
হন্তাস্ত্ তে দ্বিধা কল্েনি। ঘদিও এই জাকের ভূলে ভিত্তিতে তাদের কাছে টোগ নেওয়া ছবে। 
লাঘিকতাবে কোনও জ্োোনও ক্ষেত্রে কর্ষদক্ষতার সমসা। দেখা ভোটাধিকার 
দেওযায় আপস্কা ছিল তযুও সুবেন্রনাঘ সে কুকি নিযেছছিলেন। জেটাধিকায়ের ক্ষেত্রে কিন লংশোষল এলে য্যাপকতর ভিত্তি 
তিনি হলেছিলেন বে “সর্বশেষে জনপ্রিতোৱ তিত্তি হা উচিত | গ্রচিত হল) জাগে বাছসরিক ২৪ টাকা কর এবং ট্যাক্স বাযন জয়া 
জনমতের সাহ্‌হো ভর্মদস্ষতা দুনিশ্চিত করা ।...জনমত যে দিলে ভেটাবিকার পাওয়া বেত । এখন তা শুদিয়ে ১২ টাকা করা 
রাষ্ক্ষমতার লক্রিস্তন্ত সে কথা আজকের দিনে আমরা উপেক্ষা হল ৷ তাছাড়া হারা ভেটায় তালিকাতৃক্ত হওয়ার পূর্ববর্তী ৬ চালে 
ফবতে পারি না” মাসিক ২৫ টাকা তাড়া দিয়ে গৃছে বাস জয়েন ভয়ও তোট দেবার 
এলাকার সম্প্রসারণ | বেত অন কবে ররিলাদের€ ডেকা নেও হল। 
এই আইনের হলে কলকাতা শৌরাক্ছলের টৌহন্দি অনেক ডলা নির্বাচনেও অংশ প্রহল করবার অধিকার শেলো। 
সম্প্রসারিত হয়েছে। ফালীপুর, চিংপুর, ঘানিকতলা, গার্ডেনহীড ; কাউন্সিলরদের সংখ্যা 
এবং পুরসভার পয: প্রপালীয় পাম্পিং চ্টশনেয় সংলে টালিগঞ্জের আগের আইনে কমিশনারদের মোট সংখ্যা ছিল ৫০। এখন 
কিছু অংশ ও ডক সম্প্রসারণের জনা সাউথ সুবার্ধণ হেড়ে হল ৮০। এখন থেকে ডঁদদের বকা হবে কাউন্সিলার। 
মিউনিসিপ্যালিটিয কাছ থেকে অধিগৃহীত জমি কলকাতা পৌবসতার | সুকেন্্নাঘ বললেন “এইসব পদক্ষেপ শুর়সতার 
এলাকাতুক্ত ছলো। এর ফলে ১১.৭৫ বামাইল এলাকা পুরনো | গণ্তানত্িকীকরপের পথে অগ্র্গতি। এর ফলে শহরের পরিচালন 
পৌরাক্চলের ১৮.৭৫ ধর্সমাইলের সঙ্গে ঘুকত হলো। মোট ঘাবস্থায় নাগরিকদের এবং বিডিয় ঘরলের সমষ্টিগত স্বার্থের 
জনসংখ্যা দাড়ালো ১০১০০,০০০ (বাড়তি ১,৬৯,০০০ জল প্রতিনিহিদের অংশগ্রহণ ব্যাপকতর হওয়া সম্ভবপর হল।”" 
নিয়ে)। প্রতিনিধিস্থানীয় বাকিদের সশ্মেলনে সুপারিশ কলা হয়েছিল 
কিন্তু এই যধিত এলাকার উল্লেখ (টালিগঞ্জের অজ্ঞল বাদ কাউন্দিলারদের ৪/৫ অংশ হবে নির্বাচিত, কিন্তু বিলে শেষ পযন্ত 
দিয়ে) মূল বিলে ছিল না। সূবেন্্রনাথসায্লিষ্ট এটা ৯/১০ আশ করা হল। 
দিউনিসিপালিটিগুলিয় চেয়ারম্যান ও ভাইল চেৱারমানদের সঙ্গে | ১) (১৩টি দৃগ্লিমদের জনা সংরক্ষিত আলন সহ) 
পরামর্শ করার পর জানতে পারলেন যে ভারা কলকাতা পুরসভার সাধারণ ভোটমাতাদের নির্বািত কাউঙ্সিলার 
সঙ্গে সংহুক্তির ঘোরতর বিরোধী। সুরেন্ত্রনাঘ তদের ফথা মেনে ২৭ চেম্বার শুফ কমার্স খেকে নির্বাচিত 
নিলেন। ফসলে তিনি জানতেন গৌর এলাকার নতুন দীমা-নির্ধারণ | ৩। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত 
নিয়ে জনমতকে উপেক্ষা করা কতটা বিপজ্জনক কিন্তু প্রতাবশানী | ৪। পোর্ট কমিশনার্স থেকে নির্বাচিত 
সংবাদপত্রে এহা বঙ্গীয় আইল পরিষদের মহো এই সবুর পক্ষে | ৫। কাউ্সিলারদের দ্বারা নির্বাচিত (অলডারমযান) 
প্রবল সমর্থন যাক্ত হতে লাক্চলো। এই সমর্থন ছিল প্রধানত ৬। সরকার কর্তৃক ঘনোনীত 
জনস্বাস্থ্য এবং সাং্লিষ্ট অক্চলগুলির অনুল্নত অবস্থার 
পরিস্রেক্ষিতেই । এইসব দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে সুয়েশ্বনাথ 
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সাধারণ ভেটাযাঙষের স্বারা নির্বাডিত হাউন্দিলারদেব সংখা 
২৫ থেকে ছাড়িয়ে ৫৫ করা হল এবং মনোনীত কাউন্সিলারের 
সাঙ্গো ১৫ খেকে করিয়ে ৮ করা হল। আগের আইনে ৫০ জল 
কমিশনারের মহে ঘোট ৩৫ জন নির্বাচিত হতেন । নতুন আইলে 
৮০ জন কাউন্সিলের মতে ৭২ জনই নিরাচিত হযেন। 
আলডারদ্যানের পদ তৈরি একটি অডিনব ব্যবস্থা। এই দস্পর্তে 
দের প্রীতনযচ্তার বৈলিষ্টোর জলা প্রতাক্ষ নিবাচনের 
শুভি-জামেলা বা ভুঁকি নেওয়া প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু এদের ঘহ্যে 
অলেকেরই উপস্থিতি পৌরসন্ার সন্মান বৃদ্ধি ঘটায় এবং তদের 
মৃলাবান পরামর্শ পৌরসভায় আলোচনাকে সনৃদ্ধ করে তোলে।” 


লহরতঙীর এলাকাগুলির সংহতির ছেলে ভাউন্দিলারদের 
লদ্যো যেড়ে গেল) বিলটি আইনে পরিণত হওয়া মুহূর্তে এই 
সংখা! পেষ পর্যন্ত দাড়ালো : 


১। (১৩টি ঘুরিমেদের জনয সংঘক্তিত আসন সমেত) 





ইউরোপিয় এবং মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব 

১৮৭৬ সালের আইন অনুলারে চেম্বার অফ কমার্স, 
ববেসা্টী সমিতি এবং পোর্ট কচিশনাবস্‌ ঘোটামুটি ইউরোশিয়দেরট 
পাঠতে। পুরসভা প্রতিনিধিত্ব করতে। এছাড়া সাধায়প 
ওয়ার্ডগুলিও ইউয়োপিফদের কাছে উন্মুক্ত ছিল ৮০টি ওয়ার্ডের 
মতো বন্ততঃ ১২টিতে ইউরোশির়রাই প্রতিনিহিত্ব করতেল। এই 
ধরনের প্রতিনিধিত্বকে আতিশয্য হলে আইন পরিষ্গে তীব্রবে 
নিন্দিত হয়েছিল। 


মুসলিমদের প্রতিনিষিত্বের বিষয়টি একটি কঠিন বাাপায়। গত 
বারো ফন্ধয়ের (১৯১০-১১ ঘেকে ১৯২১-২২) হিসাব বলছে 
যে দুসলিম সস্ত্রদায় শখনই ৫ জনের বেশি ফাউন্দিলার পাঠাতে 
গ্য্েনি। সম্মেলন ঘেকে এই সমদ্যা ১১ পর্যন্ত বাড়িতে দেয় 
সুরেস্্রনাথ আরও দৃর্ন বাড়িতে দেল। হলে মোট সহ্য দাড়া 
১৩। এটা সাধারণ ভোটারদের জল নির্দিষ্ট আসনের 
এক-তৃতীয়াংশের সামনা ভুম। সার হাসান সুরা তুক্তি দেখান 
যে ১৩ সংখ্রাটি অপয়া। ঘাই হোক বিলটি ঘখন চুড়ান্ত পর্যায়ে 
পৌঁছুলো তখন মোট স্গো ছল ১৫। 









“সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের 
মধো এই ধারণা বন্ধমূল 
হয়ে যায় যে দুর্বলতর 
দেশবাসীদের জন্য যা 
করণীয় তা তো করাই 
হয়েছে সুতরাং তারা 
সেংব্যাগুরুরা) নিজেদের 
স্বার্থ নিয়েই এখন স্বচছন্দে 
ব্যাপৃত থাকতে পারেন। 
রাজনৈতিক জীবনের সার 
কথা হল পারস্পরিক 
দেওয়া-নেওয়ার সুসম্পর্ক 
স্থাপন।”" 





কিছুদিল ধরেই যুক্ত বনাম পৃথক নিবাচুমড দীর 
ব্যবস্থাই লিয়ে উত্তপ্ত ভর্ঠবিতক চলেছিল। সুযেন্দ্রনাথ 
আবেসপৃপ ভাঙার অডিয় নির্বাচকমণ্ডলীর ধাব্াকে লমর্থল 
করেন। বন্টেশু-চেনার্সফোর্ড রিপোর্টে সামপ্রদাতিক ভিন্তিতে 
নির্াচকমণ্ডলী গঠন করার ঘে বাবস্থা ঘা কলা হয়েছিল তার 
বিরদ্ধে সুটেন্নাথের ধুক্তি ছিল। 

অ্রথমতঃ, শ্রেণী এলুং মতবাদের ভিত্তিতে বিভাক্তনেয় অথ 
হবে পরস্পর-বিরোধী ধাঙ্গনৈতিক শিনিতের উদ্ুব। 

স্বিতীয়তঃ, এই ধাবস্থা মানুষকে নাগরিক হতে শেখায় না, 
দলপৰ্থী হতে শেষ্ায়। 

ডৃতীৱতঃ, এই বাবস্থায় সংখ্যালঘু সদায় এক শুয়নের 
সুনিশ্চিত নিয়াপত্তার আস্মসস্তঠটিতে নিম থাকে এবং 
সাখ্যাগ্ডদের হতো যোগাত। অর্জনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। 

চতুর্থতঃ, সঙ্যোগুরু সম্প্রদায়ের মহো এই বারণা বন্ধমূল 
হয়ে ঘা বে দুর্বলতর দেশবাসীদের জলা তা করদীয তা তে কাই 
হয়েছে মৃতা রা (সংখ্যাুরুর়া) নিজেদের স্বার্থ নিয়েই এখন 
স্বঙ্ান্দে ঘাপৃত খাতে পারেন। ল্মজ্নৈতিফ ভ্রীবলের সায় কথা 
হল পারস্পরিক দেওয়া-নেওযব সুসম্পর্ক শ্াপন। এই বাবস্থায় 
এরক সম্পর্ক ধবসেই হয়ে হয়ে। 

পক্জহত:, চাঙ্গনেতিক সম্পর্কুলি এই ব্যবস্থায় ঢলে বাঁধা 
ছকে আটকে পড়ে। 








২০ নতেশ্বর ১৯১৮ 0 কলকাতা পরশ্জী 





ব্ঠতঃ, এই হ্যবসথা স্থাীভাবে ক্ষাতীয় প্রতিনিধিত্বের 
প্রগতিকে ব্যাহত কবে। 


মুসলমানদের পর্যাপ্ত প্রতিনিলিত্রের জন্য তিনটি বিকল পথ 
খোলা ছিল। এক সামস্রদাযিক তোটমান ্যবস্থা। দুই, সরকারী 
হলোনছন। তিন, মিশ্র নির্যাচন কেব্রুগুলিতে আসন নিছিষ্ট কবে 
হাম্বা । সুয়েস্্নাথ প্রথম দুইটি পথ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করলেন? 
তৃতীয় পথটি গ্রহণ শুরুলেল। হুন্গযাবি দিয়ে তিনি বললেন, 


থাকবে না রাজধানীর ধাইরে স্থানীয় শৌরসংস্থাগুলিতেও এই 


পায় একটা ক্ষেত্রকে প্রাল করে ফেলবে। আমরা দি এতসই এই 
প্রবপতার বিরুদ্ধে রুখে লা দাঁড়াই, তবে ভবিষ্যতে এই পকি 
অপ্রতিযোহা হতে উঠবে । আর এই পরিনতি স্বাধীনতার 
পীমানাকে প্রসারিত হয়ায় পরিবর্তে সংহীর্ণতা এবং নিহেধাযুকে 
ঘাবস্থাসমৃহকে প্রশ্রয় দেবে।” 


রায়বাহাছুর ঘ্যাঘাচরন পালও যুক্তি দেখান যে যদি একরন 
ঘুসলিম প্রতিনিধি পৌরসভায় কোনও একটি ওয়ার্ডের সমস্ত 
যাসিন্দাদের প্রতিনিবিত্ব না করে কেবলমাত্র এক-তৃতীয়াংশ বা 
এক-চতুর্ঘাশের প্রতিনিধিত্ব করেন তাহলে তর প্রতিনিধিত্বের 
শক্তি হয়ে দাঁড়ায় আংশিক, সামগ্রিক নয় কিন্তু সৌলতি নাসিম 


“সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
প্রতিনিধিত্বের দাবিকে 
আমার ধর্ম বিশ্বাসের স্তরে 
উন্নীত করবার সকল কৃত্রিম 
প্রচেষ্টাকে আমি তীব্রভাবে 
নিন্দা করি। আমার মুসলিম 
ভাইদের কাছে আবেদন 
করছি ঘে তাঁরা ইতিহাস ও 
দর্শন পড়ে সেসব থেকে 
শিক্ষাগ্ৰহণ করুন।”” 





* অগ্রন্য্নণ ১৪০৫ 0 হলকাতা পূরত্রী 


“শৌরলভার সম্তরদায়ভিডডিক প্রতিনিধিত্রেই সমগ্র হালাবঠি সীনাবন্ধ 


ব্যবস্থা প্রসারিত কল্পতে হবে। ক্রমবর্ধনাল বিভাজন পরকিয়া একটার 


| আলি কন্তবা। সম্পূৰ্ণ আলাদা ৷ তিনি সম্প্রদাতভিতিক 


প্রতিনিহিত্তের সমর্থক এবং তাকে কচবেছি সমর্থন করলেন 

মুসলিম এম-এল-সি'ল্লা। ডাঃ সুবাবদী অবশা ঘুঙ্গলদালদে 

আসনের সংগা বৃদ্ধির পক্ষে থাকলেও আসন সংবক্ষশলহ অভির 

নির্বাচক্তমণ্ডলীর বিরোধী ছিলেন না? 

আবদুল্লা সুরাবর্দীর বক্তবা 
আঃ (শরবন্তীকালে স্যার আবদুল্লা) সুরাবদী ক্ষ ভাষায় 

সামপ্রদাঘিক ভিভিতে নির্যাচকলগুলী গঠনের সমশ্ুদের 

সমালোচনা করেন। তিনি হলেন, 
“সাম্প্রদায়িক ডিভিতে প্রতিনিবিত্বের দাবিকে ভামাব ধর্ম 
বিশ্বাঙগের শ্তরে উদ্নীত করবার সকল কৃত্রিম প্রচেষ্টাক্তে আমি 
প্রীবৃতাবে নিন্দা করি। আদার মুসলিম ভাইদের ফাছে 
আবেদন হরি যে তারা ইতিহাসে ও দর্পন পড়ে সেসব 
তেকে শিক্ষাপ্রহণ ফকুল। শ্রগাতি-হিযোধী এবং ক্রি 
শিলায়াশির মো শাছিত ভীধাম্ম দিয়ে একটা লমাজ তৈরি 
হয় না। সমাজের তি হল প্রাণবন্ত্র শক্তিসদৃদ । এইসব 
শক্তি এগিয়ে চলে কালে হাত্রার সঙ্গে সঙ্গে । যাক্রি এবং 
জাতির ক্ষেত্রে যেন সমতদাতসমূহের ক্ষেত্রেও তেমনই সা 
বে কালের গতির লঙ্গে লালা দিছে চলতে না পারলে কিংঘা 
পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারলে 
ধসে অনিবার্থ। আছরা যে দরজা দিয়ে আইন পরিষদে 
প্রবেশ অরেছি সেই দ়ক্তা আঁকড়ে পড়ে থাকা আমাদের 
উচিত হবে না। এই ক্ষুত্র দরজা লেিয়ে আনেক দুয়ে আছে 
এক বৃহহর ও প্রশত্ততর চট, ধা পেরিয়ে পৌঁগুতে হয় মুক্তি 
ও সৌত্রড়েত্বের হলঘবে। হিন্দু-মুসলিম কোর অথ অক্তীতে 
ঘাই ঘেকে থাক লা কেন বর্তমানে এটা বাস্তব, আস্তুরিক 
এবং অচ্ছেদা। যেই কাকে লামান্যতম আঘাতও দিতে চায় 
লগে দলছুট এবং বিশ্বাসম্যতক, নিজের ধর্মের কাছে ও 
নিজের দেশের কাছে সে মিথ্বাচায়ী।' 

ল্যাংফোর্ড জেমসের প্রস্তাব 


সিলেষ্ কমিটির ছিলোর্ট হখন বিষেচনার জলা উপস্থিত হল 
লাংফোর্ড জেমস একটি গুজপৃর্ণ সুপারিশ কলেন। তিনি 
বললেন: 
"মুসলিম বন্ধুদের ১৩টি আসনের দাবিকে, দ্বীকার তরে 
নিয়েও এবং সাম্প্রদাখিক ভিত্তিতে নির্বাচনের নীতিকে 
ঘুক্তিযুক্ত হলে প্রহল করেও আমি তাদের ফাছে আবেদন 
করছি যে এই বাবস্থা অনস্তরকালের জনা ধঙ্ায রাখবার আলা 
জপ না দিয়ে শুদু ন-বছরের জনা চালু রাষার প্রস্তাবে নারি 
হোন।' 
খিঃ জেমসের এই ৯ বন্ধরের সময়সীমা নির্ধারণের ভিত্তি ছিল এই 
চিন্তা যে ৮ বছর পরে ১৯১৯ সালের সংস্কার প্রতিবার মেয়াদ 
শেষ হয়ে ঘাবে এবং তাৱস্মরে একটি রঘ্যাল কমিশন পঠিত হবে। 
এই কমিশন সংস্কার প্রক্রিয়ার আরও অগ্রগতি নিয়ে বিচার Nl 











বিবেচনা করবে৷ কমিশন ভা শেষ কত্ত হহ্রখালেক সময় 
নিতে পাযে। ইতিময্য শৌরসগর ৩টি নির্বাচন হয়ে ঘাবে। 


মিঃ জেমসের প্রস্তার প্রদত্ত হয়েছিল ১৫ ফেবচারি ১৯২৩ 
তায়িখে। সুরেক্মনাঘ ৪ দিনেই চবোই অথাৎ ১৯ ফেব্রুয়ারি 
পরিষদে ঘোষণা শুয়লেন যে জেচস সাহেবের প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছে এবং সরকার প্রচেজনীয় সালোধন লেশ কয়েছেন। এই 
সাংলোষন বিপুল জেটাহিকে। গৃহীতে হয়) 


সুবেন্েলাঘ €দিও অডিয় নির্বাভকমণ্ডণীর গীতিতে দৃঢ় 
ছিলেন, তযু তার ছল হুটো ঘটনা হথেষ্ট শালোডিত ছিচ্ম। 
পৃ্য-উল্লিসবিত প্রতিনিধি-সংপেকেনে এই বিষয় দুটি সমান স্নান 
ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ৬ জন পক্ষে এধং ৬ জন বিপক্ষে। 
ওই অবস্থায় ৯ বছরের জলা অস্থাহীডাবে অডিজ নির্বাচকমণ্ডলীয় 
নীতি থেকে বিহিত হওয়াটা ঘাঞ্নীয তলে মলে করলেন 
সুরেনরনাথ। ডাব আলা ছিল যে ১ বন্ধ পরে অভিন্ন 
নির্বাচকতমণ্ডলীই লহবেব লাগরিক ভ্রীবলের স্থাটি অঙ্গ হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করবে। এই দামঘিক পিছু হট বা আপোষ একটা 
অ্র্বতীকালীন ঘ্যবসথামাত্র। অনাঘায় বিলটিই হয়তো পাশ করান 
হাযে না এই আশল্ভা ছিল। 


বিদ্টী বিলে তিনটি সংযোগকারী কর্তৃপক্ষের বাবস্থা 
ছিল-_পৌরসরস, সাযারপ কমিটি এবং চেয়ারম্যান-_ সবারই স্ব 
এ্ডিন্যায় ছিল বিডির ক্ষেত্রে। নতুন বিল এ সব হাতিজ কয়ে 
দিয়েছে। এখন পৌরসতাকে সর্বহয় কর্তৃনবসম্পন্ন করা হয়েছে। 
পুরসজ স্টাভিং ধা স্পেশাল শুমিটি এহং চেয়ার়মানকে কিছু কিছু 
ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে অথবা কিছু! কিনু ক্ষমতা ভিলিতে 
নিতে পারবে_এটা সম্পূর্ণ পৌরসতার নিল্স্ব বিচারের উপর 
লিও 'ফরবে। 

চেয়ারঘালের দ্বৈত কর্মপদ্ধতিকে জাগ করে দেওয়া ছল। 
শ্পীকারের দায়ি দেওয়া হল মেয়রকে এবং কার্যনিবাদী দাত 
দেওয়া হল প্রধীল জারবনির্বাছ অফিসায়কে। দুইজনেই স্টেরসভার 
ধায়া নির্ঘাচিত। কেবলমাত্র প্রধান কার্যনির্বাহী অকিস্যরের ক্ষেত্রে 
সরকারি অনুমোদন প্রয়োজন । এই অফিসার সয় উপস্থিত 
খাতে পারবেন এবং আলোচনায় অশেও নিতে পারবেন কিন্তু 
কোনও প্রস্তায উত্থাপন করতে পারবেন না কিংবা তোটাকুটিতে 
অংশ নিতে পারষেন ক " 

ফেতন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারি 'অনুমোগ্গন প্রধ্বোক্ছন হবে 
কেবলমাত্র ৫ জন অফিসারের ক্ষেত্রে । হখা, শ্রবান। কার্যনির্বাহী 
অফিস্যা (টি এপ্রিকিউটিত অফিসার), গুঙন ডেপুটি 
এন্পিকিউটিত অফিসার, চি ইঞ্জিনিয়ার এক. ছেলঘ অফিসার 
আসের বিলে মাসিক হাজার টৈকার বেশি যেতনভোগী) কর্মচারিদের 
জন্য সরকারি শুবুষোলন আবপ্যিক ছিল। 


শৌরসজন হাজকর্ষের ঠিকায় ব্যাপাত্রে পুরন আইনে ছিল হে 


ফোনও কানে এক লক্ষ টানার উপরে ব্যয় হলেই সেই কাছের 
৮ 





জনা সরকারি মন্তুতিত শ্রযোচ্জল হবে। কিন্তু নু আইলে বায়পীমী 
আড়াই লক্ষ টাকা ধার্য হল । আগে দল বছরের মতো বাংসরিজ ৩ 
লক্ষ টাকা খরচ কর বাত্যতামূলক। এখন সেই সর্ত বলায় ঘাকল 
বটে, উপরন্তু লবসাঘুক্ত এলাকায় উল্রনেয় জন্য বছরে অন্যন 
এজ লক্ষ টাকা প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ ঘ্যয করার বিঘিবন্ধ অতিবিক্ত 
দায়িত্ব বর্তাল। পৌর দৃক্ধকেন্্, শশুবিচরণ ক্ষেত্র, গোশালা নির্মাণ 
ও হক্ষলাবেক্ষশেন ক্ষমতা পৌরসতাকে দেওয়া হুল। ছাদ ও 
ওঘুব-সংক্রান্ত আইন আরও সুস্পষ্ট ভরা হল । লাইসেন্দপ্রাপ্ত গৃহ- 
দির্মাপ সার্ডেতার দ্যা প্রস্তত এবং সাক্ষরিত না হলে গৃহ নির্মাণের 
যে কোনও প্লান মঞ্জুর না কল্লার অপিকারণও শেল সৌরসভা। 
আমোদ-প্রমোদের ছায়গাগুলি পৌরসভার নিয়স্ত্রেপের অধীন কযা 
হল। সিনেছা হলে প্রদর্শনের এবং থিয়েটার অনুষ্ঠানের সময় 
নির্ধারণ সৌরালজার এক্ডিযারকুক্ত হল। খেলার মাঠ এবং খেলায় 
সাঙ্গসঃজ্জামের জনা অর্থ যোগানের ব্যবস্থা শাক মুনাফাবাঙজিন 
লে জরুরি পরিস্থিতির হাতে না উদ্ভব না হয় সেঞ্রন্য খাদ্যদ্রব্য, 
হস্ত, স্বালানি ইত্যাদি অত্যাবশাক সামগ্রীর ডিপো ও দোকান 
খোলার জন্য পৌরসভাকে ক্ষমতা দেওয়া ছল। তযে এইসব ডিপো 
ও দোকানপাট খোলা সরকারের অনুভতি সাপেক্ষ । 


আইন পরিষদে বিলটি পেশ ফয়া হয ১৯২১ সালের ২২ 
নভেম্বর। সুরেক্্নাথ নিজেই বিলটি প্রচারের জন্য প্রত্তোয উত্থাপন 
করেন। ১১২২ সালের ৩ জুলাই বিলটি লিলেষ্ট কমিটিতে 
প্রেরিত হয়। ১৯২৩ লালের ১২ ফেব্রুয়ারি সগিলোষ্ট কিটিত 
নিপোর্ট নিয়ে বিবেচনা শুক হয) সভাপতি মহাশলত (প্রধাত 
সস্তেদবের মহারাজা) বিলেত বাযা-ওয়ারি পর্যলোচলার প্রান্তালে 
যে পদ্ধতিগত প্রচ্থের অবতারণা ফরেন তার ফলে ঠিক হত যে 
প্রথমে, শুধু সংশোধনী প্রন্তাবসমূহ বিবেচিত হযে, তার পরে 
জেট নেওয়া হবে। আলোচনায় এই পথে কোনও প্রশ্ন তোলা 
হবে না। ১৯২৩ সালের ৭ মার্চ চূড়ান্তভাবে বিল পাল হয়ে গেল) 
সুরেন্্রনাথ বললেন, "২৫ বছর পত্রে কলকাতা মিউনিসিপাল 
হিলের আমুল পরিষর্তন সাধিত হুল এবং এই পরিবর্তিত, বিল 
এখন দেশের আইলকুনের অদ্নীডূত হতে চলেছে। ইতিনঘো 
আমাক্ষের রাজনৈতিক ও নাতিক চিন্তাতাবনার ক্ষেত্রে বিরাট এঘং 
সুদুর প্রসারী পরিবর্তন ঘটে গেছে। ছনন্বাস্থা- সম্পর্কিত এহং 
অন্যান্য চাহিদাও বদলে গেছে । গত শতালীর শেষ বন্ধে (ঘখন 
কলকাতা মিউনিসিপাল বিল প্রথহ পাপ হয়েছিল) ভারতবষ 
বেখানে ছিল আজ আর সোনে দড়িতে নেই। আজ আমার 
কাছে নতুন বিলটি ব্য্রি্নত অবর্ণনীয় তৃত্ি ও স্বস্তির ফারণ। 
আমার গ্রীসের অন্যতম স্বপের এটা একটা বাস্তব বলায় 
বিতর্কের সময় অনেক কঠিন তাৰা প্রয়োগ শুয়া হয়েছে, অনেক 
আঘাত হালা হয়েছে। সে সব আজ আর মনে প্রা লা আময়া। 
আছ লব তুলে দিতে ক্ষমাসুন্দর হয়ে আনন্দ করার দিন)।” 


তোটারুটির উদ্দেশো কোনও “ভিতি্ললের" মহ্যে না গিয়েই 
নযকলেবর কলকাতা মিউনিসিপাল বিল আইনে পরিণত হল। 
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২৩ নভেম্বর ১৯৯৮ 0) কলকাতা পরী 





মতো সুরেজনাৰ বাানার্জির (১৮৪৮-১৯২৫) সঙ্গে 

সাংবাদিকতার সম্পর্কেও বাংলা তথা আযীয 
সাংবাবিকতার ইতিহাসে একটি ওক্তত্বপূর্ণ অধ্যায় । ভবে পরাধীন 
ভারতের সামাজিক-রাজ্জানৈতিক ক্ষেত্রে সুৱেক্রনাথের অবস্থান ও 
তাৎপর্যপূর্ণ সাংবারিকতায় সুরেক্জ্রনাথের ভূমিকা । 

এদেশে, বিশেষত বাংলায় সামারিক- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 

উনিশ শতক খেকে বিশ শতকে উত্তরণের জ্রীবস্তু প্রতীক 
হিসেবে সবচেয়ে আগে যাঁর নাম ঘনে আসে তিনি হলেন 
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নাছ ‘এ নেলন ইন হেকিং’ ৷ উনিশ শততক্রে শেষ তিন বশ 
খেকে বিশ শতকের প্রথম খু 'বলক্ষ- আনাই বক জুড়ে সক্ি 
ছিল তাঁর জনন্জীবন, সেই সুবে্নাদ্ের আান্মস্মৃতির নামকরণের 
ক্ষেত্রে অন্য কিছু জবাই ধায় না। একটু অস্বক্ছ ডাৰালুডা 
খাদে, এখেস্ে 'জা্ীরতাবানেৰ জনক’ ছিসেৰে 
সুবেজ্নাথকে চিচ করার হো কুল কিনতু নেই। যি একটা 
টিক ঘে, ১৯২ লালে সুৱেজ্রনাস্বের ধখন দু হয তন সেই 
লামায় প্রাচী রাজনীতিতে তিনি প্রাপক্ষিকতা হারিয়েছিলেন। 
জারও স্পী করে ফলনের পরা বিশাযৃদ্ধ পরবর্তী সমর জাতীর 


মুক্তি আন্দোলনের গুণক্গত উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গেই সুযেশ্্নাঘের 
বাজনৈতিক জীবনের কার্যত অবসান হয়েছিল। ক্যালেন্ডারের 
দিক থেকে ১৯২৫ সালে সুরেন্্রমাথ ও চিত্তরঞ্জন একই বছরে 
শেমনি; স্বাস ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ছিলেন 
সুরেন্সনাত্ব-উত্তর পর্বের নেতা। ভাবতে আশ্চর্য লাগলেও 
তহংক্কালীন পরিস্থিতিতে তা যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ চিল যে ১৯২৩ 





পাদপ্রদীপের আলোকে। এই ফলাফল অনা কিনু নয়, 
প্রতিফলিত হয়েছিল একটি ঘুগের অবঙ্গাল। 
কিন্তু আমামের ইতিহাসে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রঘদ 
"| পর্বে সুরেক্্াথের লাম চিন্নতাম্বর। সারা তারত জুড়ে 
ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উত্তরণের পর্বের সঙ্গে 
ঠিক এখানেই রয়েছে সুরেন্্নাখের সাংবাধিকতার বিশেষ 
তাৎপর্য । তাই এটা আশ্চর্যের নয় হে, “এ নেশন, ইল মেকিং! 
শ্রচ্থের একটি পুরে। অধ্যায় আছে ঘার শিরোনাঘই হল 
. “লাংঘাদিকতা' । এন্াড়াও আরও অন্তত তিনটি অহা আছে 
যেখ্যনে দুরেল্রানাদ সাংবাদিকতা প্রসছে তাঁর মূল্যবান চিন্তা 
ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন। 
সাংহাদিকতায় সুরেস্ত্রনাঘের আগ্রহের সূত্রপাত 
তাৎপর্যপূর্ণতাৰে “হিন্দু পেটিয়ট' সৃতি রর হনু 
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পেরি সম্পর্কে সুবেস্ত্রনাথের মূলাতডনটিও লক্ষ্য করার মতো। 
আবম্মৃতিতে সুবেস্্রনাঘ লিখছেল__'হি্দু পেট্রিঘট পত্রিকা 
বাংলার তো বটেই, সারা ভাবতেই সর্বপ্রথম ভারতীয় 


সংবাদপত্র ছিল।” হবিল মুখার্জির 'ছিন্দু লেট্রিয়ট' সম্পর্কে 
এন্বকম অসামান্য মৃল্যাঘন সুরেস্রন্যঘের আগে কেউ করেছেন 
বলে মনে হয লা। লিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের 
প্রেক্ষাপটে হবিশ মুখার্জি স্বদেশ ভাবনার সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি 
সুবেন্্নাথকে সবচেয়ে আকৃষ্ট ফবেছিল। 

১৮৯১ সালে হরিশ মুখার্জির মৃত্যুর পর হিন্দু পেট্িয়টের 
সম্পাদক হন কৃষ্ণদাস পাল। ১৮৮৪-তে মৃত্যু পর্যন্ত বু দাস 
পেট্িযটের সম্পাদক ছিলেন। হরিশ মুখার্জির দৃত্যার পৰ ছিন্গু 
শেট্রিয়ট অগের সেই গরিমা অনেকটা হারালেও অন্তত কৃষ্চ- 
দাল পালের দৃত্যু পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী মুখপত্র হিসেবে তার 
একটা গুরুত্ব ছিল। 

সুরেহ্নাথ হিন্দু পেট্রিঘ়টের সঙ্গে ঘুক্ত ছিলেন ১৮৭৪-৭৫ 
সালে। ১৮৭৪"র এপ্রিল থেকে ১৮৭৫ সালের মে ঘাস পর্যন্ত 
ইংলন্ডে থাকাক্যলীন সুবেন্নাদ ছিলেন পেট্রিঘটেয লন্ডন 
সংবাদদাতা । আই সি এসের চাকরি থেকে ববহান্ত হবার পর 
ইন্ডিয়া অফিস কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেবায জন] 
সুয়েম্্রনাথ লুল গিয়েছিলেন। বিলেতে গিয়েও অবলা কোনও 
প্রতিকার তিনি পাননি। এতে অবশ্য ভালোই হয়েছিল। 
ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর জনন্্ীবনে পূর্ণভাথে তিনি যোগদান 
ফরেছিলেন। ১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই প্রতিষ্টা করলেন 
“ইন্ডিয়ান আযসোগিয়েশন' বা ভারতসভা। হার অঘোষিত 
উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতীয় রাজনৈতিক উদ্যোগের কেন্্র হিসেবে 
সংগঠিত হওয়া। জমিদারদের সংগঠন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান 
আসোসিয়েশন থেকে “ইন্ডিয়ান আাসোসিয়েলন’ গঠন সুচনা 
কৰেছিল একটি নৃতল পর্বের 

তখনও পর্যন্ত সুরেক্দরনাথ নিলো কোনও সংবাদপত্র 
পরিচালনার ভায় লেননি। হিন্দু পেট্রিঘট তখন ছিল ত্তিটিশ 
ইণ্ডিয়ান আযলোনিয়েশনের মুখপত্র॥ ১৮৭১ সালে দিল্লিতে 
অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সাংবাদিক ও সম্পাঘকঙের আমত্্শ জানানো 
হয়েছিল এবং সেই সম্মেলনে সুরেক্সনাঘ ঘোগঘান করেছিলেন 
হিন্দু পেট্রিয়টের সাংবাদিক- প্রতিনিধি হিসেবে) সুরেন্্রনাখের 
নিজের তযবার-_“সেখানে আমি ছিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় 


সংবাঘপত্রগুলির ক্রোধ করতে ব্রিটিল উপনিবেশিক সয়কার 
জারি করে তানাকুলার প্রেস আাইন। ১৮৭৮-র ১৪ মার্চ এই 
আইন কার্যকর করা হয়। এই প্রেস আইনের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে 
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তাঁর সংগঠন ইভিয়ান আসোসিয়েশন। শেষ পর্যন্ত 
আন্দোলনের চাপেই ১৮৮১-র ৭ ডিসেম্বর এই আইন বাতিল 
করা হয়। লর্ড রিপন তখন ভারতের ডাইসবন্ত। 

লক্ষ্যণীয়, ভানাকুলার প্রেস আইন সম্পর্কে হিন্দু 
শেট্রিঘটের ভূঘিকার সমালোচনা করতে সুরেঙ্না কিক দ্বিধা 
হরেননি। আত্বস্মৃতিতে তিনি লিখছেন-__ “হিন্দু পেট্রিয়ট 
প্রেসের এই মৃ বন্ধ করার বিরুদ্ধে লিখলেন ঠিকই, কিৰ 
দেশায্মবোধক কেনে মত প্রকাশে হিন্দু পেট্রিযটের সাধারণত যে 
জাঁক থাকে এই বিন্ধ মন্তব্যে সে রকমের আঁ ছিল না।” 

এ প্রসঙ্গে বলাই ধায় যে, ডানাকুলার প্রেস আইনের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কেন্ত করেই রাজনৈতিক আন্দোলনে 
প্রকৃত অর্থে প্রথম নেড়ৃত দেন সুরেক্্নাঘ । সেই সঙ্গে জ্ঞাতীস্ব 
স্তরে দ্রাজ্নৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। সাংবাদিকতার সঙ্গে 
লুরেন্্রনান্বের সম্পর্কের এই বিশেষ মাত্রাটি লক্ষা ফরাব মতো। 

তানাফুলার প্রেস আইন-বিরোধী আন্দোলনের 
প্রেক্ষাপটেই সুয্নেন্্রবাথ নিভে সংযাদপত্র পরিচালনার কাজে 
হাত লাঙগান। বেচায়াঘ লাটার্জির কাছে থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিক 
“বেঙ্গলি” কিনে নেন। ১৮৭৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে 
শুয়েত্রেনাথ বেগলি'য মালিক ও লম্পাদক হন। বেঙ্গলি প্রকাশিত 
হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। গিরিলচন্র ঘোষ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা 
সুরেন্্রনাথ তাঁয় হাক্তিল্সত নিস্তে ও মালিকানার “বেঙ্গলি' 
চালাতে ঢাবনি। হিন্দু পেট্রিয়ট বেছন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান 
আসোলিফেশনের সম্পত্তি ছিল তেমনই তিনি চেয়েছিলেন, 
বেঙ্গলি পরিচালিত হোক ইন্ডিয়ান জযসোলিয়েশনের 
মালিকানায় কিন্তু বাস্তুরে তা হুয়নি। বেঙ্গলি সুয়েন্্নাথকে 
য্যকিঙ্গত উদ্যোঙ্গেই চালাতে হয়। শেষদিকে কিছু সময় বাদ 
দিলে ১৯২৫-এর ৬ আগস্ট মৃত্যু পর্যন্ত সুবেক্সনাঘ ছিলেন 
বেঙ্গলি'র সম্পাদক। বন্তত, সোমপ্রকাশ ও হিনু পেট্রিয়ট 
পরবর্তী পর্যে বিশ লতকেয় অন্তত প্রথম দেড় লতক বাংলা 
প্রদষেদ ছেকে প্রকাশিত বেঙ্গলি ও অদৃতবাজ্ধারী পত্রিকা ছিল 
জাতীঘতাবাদী সংবাদপত্র হিলেবে দেশ জুড়ে বিশ্বাত। 

বলাবানুলা, সংবাদপত্র হিসেবে “বেঙ্গলি’ পত্রিকা ছিল 
সুরেম্্নাছের" দাজলৈতিক দর্শন ও দৃষ্টিতক্ষির অনুগামী ফলে 
আছ জনপ্রিয়তা ওঠানামা করেছে পুয়েস্ত্রনাঘের জনপ্রি্তার 
সঙ্গে। তবে সামগ্রিক বিচারে রাজনৈতিক সাংবাদিকতায় জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনের এক সন্ভিক্ষণে 'যেছগলি' সফল হয়েছে তার 


তানাকুলার প্রেল আইন খেকে বাঁচতে ১৮৭৮ সালের ২১ ঘার্চ 
সংখ্যা খেকে অমৃতবাজার পুরোদন্র ইংরাজি সাপ্তাহিকে 
শরিণত হয়। বেঙ্গলি সুরেন্রনাখের মালিকানার আসার পর 
ছংরান্তি সংবাদপত্র হিসেবে অন্গৃতবাত্জার এবং বেছগলিই ছিল 
জ্ষাতীহতাবাদী মহলে লযচেয়ে জনপ্রি ও প্রঅবশালী। 








সূরেদ্্নাথ প্রথম দেশজোড়া 
আলোড়ন পেলেন কলকাতা 
হাইকোর্টের তৎকালীন 
বিচারপতি নরিসের 
সমালোচনা রে একটি 
সম্পাদকীয় লিখে ।”" 


“সংবাদপত্র পরিচালনার ঘবা দিযে কোনও প্রকার বাবলা করার 
ছায়ামাত্র অভিলাষও আমার ছিল না। আমার একমাত্র উন্দেশা, 
একমাত্র প্রেরণা ছিল জলসেবা__আক্মস্মৃতিতে লিখে গেছেন 
সুয়েস্ত্রনাদ্ ৷ তাঁর মতো করে একাজ তিনি করেছিলেন। 


বেঙ্গলি সম্পাদক হিসেবে সূয়েস্্রনাথ শ্রথম দেলজোড়। 
আলোফন পেলেন কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি 
নরিসের সমালোচনা করে একটি সম্পাদকীয় লিখে। একটি 
ঘামলাকে কেন্ত্র কবে নরিস সাহেব প্রতিত্শ্থী একটি পক্ষকে 
পারিবারিক শালগ্রাম পিল! আদালতে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। 
ভাৱতীয়-বিদ্ধেধী নরিস সাহেবের ওই নির্দেশের খবর চিত্তরণডন 
হাশের পিতা ভুবনমোহন দাশ সম্পাদিত “ব্রাহ্ম শাবলিক 
ওপিনিয়ন”-এ প্রকাশিত হয়। এই খবরের তিন্তিতে ১৮৮৩-য 
২ এপ্রিল সূরেস্সাঘের লেগ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় 
বেঙ্গলিতে ৷ স্বভাবতই নরিসেয় সমালোচনা ছিল সেই 
সম্পাদকীয়তে । এই সম্পাদকীয়ত জন্য ৫ মে আদালত 
অবমাননার দায়ে দোষী সাবান্ত করা হয় সুরেন্্রনাথকে। 
*ু-মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয় তাঁকে। এই বায় দান লিয়ে গোটা 
দেশ, বিশেষত বাংলায় বিক্ষোতের হাড় বয়ে ঘা রবার্ট নাইট 
সম্পাদিত স্টেউস্হযান পর্যন্ত তখন সুরেন্্নাঘের প্রতি সহানুভূতি 
প্রকাশ করেছিলেন। বেঙ্গলি পত্রিকার নাঘ আরও ছড়িয়ে লড়ে। 





৬ অতহারশ ১৪০৫ 0 কলকাতা পুরশ্রী 








বালতি চাঞিকার দিকে 'লক্ষ বেখেই সাপ্তাহিক বেঙ্গলিকে 
দৈনিকে দ্রপান্তরিত করা হয়। অদৃতবাজার সাপ্তাহিক থেকে 
দৈনিক হয়েছিল ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বেঙ্গলি দৈনিক 
হয় ১৯০০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ছেঝে। বেঙ্গলিকে মৈনিক 
করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রথম রাজসো বিনয়কৃষ্ণ দেব। এবপর 
হিতবাদী পঠিকোর মালিকানা শরিক মেসার্স সি কে সেন আন্ড 
কোল্পানিয় উপেন্্রনাথে সেনেয় সঙ্গে দশ বছ্য ধয়সী একটি 
অংশিষারী চুক্তি হয় সুরেক্্নাথেয়। তায়পরই বেঙ্গলি দৈনিক 
হয়। সম্পাদক পদ্দে সুরেন্্নাথই ছিলেন। এই সাপ্তাহিক খেকে 
দৈরিকে'দ্রপাস্তরের কারণ বর্ণনা করতে গিতে আত্মস্মৃতিতে 
সুরেক্রনাখ অসাঘানা একটি বাখ্যা দিয়েছেল। হা ঘেকে 
সাংবাদিকতা সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারলা প্রকাল হয়ে পড়ে। 
সুযেন্্না্গ লেখেন-_'...লীম্র আমি বুঝতে পারলাম যে 
লর্বতারতীয় স্বার্থ-বিজড়িত বিষয়কে তুলে ধরার জনা বাংলাদেশ 
প্রকাশিত এই ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ফলত অকেজো হয়ে 
পড়ছে। ছেলে নাগরিক ও রাষ্ট্রিক জীবন ক্রমেই বড় হরে উঠছে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত সংবাদ পাওয়ার চাহিবাও বেডে থাচ্ছে। 
সাপ্তাহিক পত্রিকার জার - প্রতাৰ এবং জনপ্রিযতাও হন্ত কমে 
ঘাচেছ। সূষ্য়াং অবস্থার চালের কাছে এবং সেই সঙ্গে ঘানিয়ে 
চলার দহ্যন নীতির কাছে জামার নতি স্বীকার করতে হল।' 

সুকেন্ত্রনাথ তাঁর জান্স্থৃজিতে লিখেছেন, বেঙ্গলিই প্রথম 
জরতীয় পরিমলনাধীন কান যে কিলা সংবাহ সংস্থা 
রিয়টার'-র গ্রাহক হয়েছিল। ব্রিটিশ সংস্থা রয়ট্ার ১৮৬৭ 








সালেই ভাবতে প্রথম নিজস্ব দপ্তর খোলে। মূলত 
আংলো-ইন্ডিযান সংবাদপত্রগুলিই এ প্রাহক্চ ছিল। কিছ 
ব্যটাবের প্রাহঝ হওয়া নিয়ে লুবস্্রাথের দাবি সম্তবত ঠিক 
নয়ং কারণ ১৮৭৪-৭৫ সাল থেকেই অন্ত অদৃতবাল্লাৱ 
পত্রিকায় বয়টার প্রেরিত সংবাদ ছাপা হত। এই প্রতিবেদক 
পুরনো কাইলেই তা দেখেছে। অমৃতবাজাব কী প্রাক না হয়েই 
রঘটার-এব খবর ছাপতে৷? ঘাই হোক, সেটা বড় শগ্যা লয়, বড় 
কথা হল হয়টারের সার্তিদ নিয়ে বেঙ্গলিকে পুবোদন্তরর 
সর্বভারতীয় দৈনিকে পরিপত করার জন্য লুবেন্ডরাছের লক্ষা এ 
থেকে বোব্য ঘায। 

সাংবাদিক হিলেবেই সুবেস্ৰনাথ ১৯০৯ সালেব জুন ঘাসে 
লন্ডনে জনুষ্ঠিত ইস্পিরিয়াল৷ সাংবাদিক সন্দেলেনে যোগ দেন। 
সস্মেলনে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় । 

হলাবাহুলা সেই সময় থেকেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 
মূল শ্রোত যেখিফে ঘুরতে শুক্র করেছিল হার সঙ্গে 
সুবেন্রনাথের মতের হিল ছিল না। কিন্তু বেঙ্গলি ও তাঁর 
সম্পাদকের ঘবা্দা পরনঘানলে টোল ঘায়নি। 

বেঙ্গলি পরিচালনায় আৰায় একট বড়সড় পরিবর্তন আসে 
১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে। উপেস্্রনাথ সেনের সঙ্গে চুক্তির 
মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৯১০ সালে। শুরেস্্রনাদ বেগলিয় 
একক মালিক হতে পড়েন । এই এককমালিকানা বজায় ছিল 
১৯১৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত জানুন্ারিতে সুরেন্্রসাছ 
কাশিঘ- বাঙ্জযরের ঘহারাজার লঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। 
ফলে গহারাত্ঞা হেক্গলির মালিকানায় অংশীদাবিয় পান। ঠিক 
হয়েছিল বেঙ্গলিয মাসিকানা একটি লিঘিটেড কোম্পানিয় হাতে 
অর্পণ করা হবে হালে ধালে। এ থেকে বোষা ধায়, একক 
উদ্যোগে তখন বেঙ্গলি চালাতে সুয়েম্রনাথ অসুবিধার ঘযযে 
পড়েছিলেন। কিন্তু এই চুক্তির কিছুদিনের ঘযোই শরিকদের ঘবো 
ঘতান্তরের কারণে লুরেস্্ুনাথ বেঙ্গলি থেকে সরে আলেন। 
পদত্যাগ করেন সম্পাদক লদে। সেই লময় শচীন্তরলাথ মুখ 
সম্পাঘক হয়েছিলেন বেঙ্গলিয়। 

১৯২৫ সালের ১৪ হে সুযোন্্লাখ আবায় বেঙ্গলিয় 
সম্পাদক পদে ফিরে আসেন। তখন বেঙ্গলির সহযোগী 
প্রকাশনা হিসেবে “নিউ এল্লায্ার' এবং "স্বরাজ! প্রকাশিত, 
হচ্ছে। কিন্তু সেই সময় বাংলায় জাতীয়তাবাদী স্াহ্রলীতিতে 
সুয়েন্সনাথ প্রা একক, নিঃসঙ্গ। নতুন করে দারিত্বতার নেষায় 
পর সুয়েন্ত্রনাদ্ বেপিদিন বাঁচেননি। ৬ আন্মন্ট (১৯২৫) শেষ 
নিঃশ্বাস ভাগ স্বরে “ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক ।" 

আজ তাঁর জন্মের দেড়শ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সুরেন্রনাথের 
ভীবলের নানা দিক নিয়েই আলোচনা হচ্ছে বা হবে। কিন্তু তাঁর 
নানা কীর্তির মো পঞ্চম কেব্তরীর বিষয় হে সাংবাদিকতা এজখ। 
তুললে চলবে না। সংগঠক পুর়েন্রনাথ, প্রচারক সুরেজ্ঞনা, 
রাহ্ছণীতিক সুরেন্্রনাথকে ঘুগপ পাওনা যেতে পারে সাংবািক 


সুযেস্রনাখের মো। 





২৩ নতি ১৯৯৮) জরবেদত। পারছি 


রুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে 
কলকাতা পৌরসভার প্রকাশিত বই পড়ুন ও পড়ান 




























ছোটদের জন্য 

আমাদের বিলাসাগর 

আমাদেৰ সুভ্রাঘ»ন্্ 

খুশির খেয়া 
; সাধারণের জন্য 
| মুক্তির সংগ্রাম ও কলকাতার পার্ক 
| শতবর্ষের শ্রদ্নাঞালি-পাঁচ বিজ্ঞানী 
॥ 
1 
1 








C. V. Raman Birth Centenary Issue 
Anthology Number 1924.1947 

Nelaji Birthday Com. Vol. 0910. eve-tribute 
C. M. Gazette.Netaji Centenary Issue 


Calcutta Steps into 300 years (নিঃশেঘিত) 
00171195985 of Calcutta 
Mayors Calcutta( নিঃশেষিত ) 


'  Calcutta-a Glimpse 

1 Calcutta-a sel of Pictures 

| Calcutta al a Glance 
C. M. C. Year Boe 
C. M. Gazelle-A tribute to Rabindranath (নিঃবেহিত ) 
Compendium on Assessment & Collection 

Building Permit Manual 

মাসিক পত্রিকা 

পুরশ্রী (সাধারণ সংখ্যা) 


পুরশ্রী (বিশেষ সংখ্যা ) 








কলকাতা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে পুরতথ্যসমৃদ্ধ পূরশ্রী নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান। 





উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসভার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং 
রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সাবা বছর পাবেন। 














সামান্য কিছু সতর্কতা | 


ম্যালেরিয়া 


তাড়াতে পারে 









জর হলেই রক্ত পরীক্ষা করান ও পুরোমাত্রায় ওষুধ 
খান 

গু ম্যালেরিয়ার মশা কেবল পরিষ্কার জলে জন্মায়__-খোলা 
চৌবাচ্চা, হাঁড়ি-কলসি বা ড্রামে ধরা জল সপ্তাহে 
কমপক্ষে একদিন পরিষ্কার করুন 

বষার জল বাড়ির ছাদে বা আনাচে-কানাচে জমতে 
দেবেন না 

৪ জলের ট্যাঙ্ক ঢেকে রাখুন যাতে মশা ঢুকতে না পারে 
শোয়ার সময় অবশ্যই মশারি টাঙান 


॥ ম্যালেরিয়া জীবন নেয় সাবধানের মার নেই॥ 



















সম্পাদকীয় দত্তর তথা ও জনসংযোগ বিভংগ» > হগ ভিউ, হগ বিশ্ডিংস (৪ধ তল). কলকাতা-৭০০ ০৮৭ 
মুদ্রক বসুমতী করলোবেশন লিমিটেড, ১১১, বিলিলদিহাদী গস পিউ, কলকাতা ৭০০ ০১২ 





ফজলুল হক বিশেষ সংখ্যা 


ও হলকাহার পার্ক 


Raman Binh Centenary Issue 
Antnology Number 1924-1947 
tietaji Birthday Com. ৬০1. Cent. eve-tribute 


C. M. Gazette-Neltaji Centenary Issue 
Mayors of Calcutta 

Calcutta-a Glimpse 

Caliculta-a sel of Pictures 

Calcutta at a Glance 

C. M. C. Year Book 

Compendium on Assessment & Collection 
Building Permit Manual 


কলকাতা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে পূরতথ্যসমদ্ধ পুরী নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান 


! 

K উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসংদ্থার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং 

| রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সারা বছর পাবেন। 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 

1 ১, হগ জি হগ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০ ০৮৭ 




















কলিকাতা পৌরসংস্থার বাংলা মুখপত্র 


বর্ষ ২১ 0 সংখ্যা ১০ 
২৭ জানুয়ারি, ১৯১৯ 0) ১৩ মাঘ, ১৪০৫ 


প্রকাশক 
বিশেষ আধিকারিক 
ংবাদমাধাম, প্রচার ও প্রকাশনা 
তথা ও জনসংযোগ বিভাগ, কলিকাতা পৌরসং থা 
হুগ বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ হগ পিট, কলকাতা-৭০০ ০৮৭ 
দূরভাষ : ২৪৬-০৯৩১, ২৪৪-৩৪৭১ / এক্সটেনশন : ২৬৭২১ ২৫৪০, ২৬১১ 


সুত্রক 
বসুমতী ক্পোরেলন লিমিটেড 
১৬৬ বিপিলবিহারী গাঙ্গুলী ক্ষিট 


কলকাতা-৭০০ ০১২ 


দামঃ ১০ টাকা 








বিষয়সূচি 


সম্পাদকীয় ৫ 
আবুল কাশেম ফজলুল হক : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ১ 
“শের-য়ে-বঙ্গাল’ ফজলুল হক + হীরেন্রনাথ মুশ্বোপাধ্যায় 
ফজলুল হক : অনাতম জ্জননেত। * ৰিনন্ন চৌধুরী 
স্মৃতির ভলিন্দে * শ্রতাপচন্তর চন্দ ১৪ 


ফজলুল হক: রকাবদ্ধ স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে 
এক নতুন বাংলা গড়ার স্প্র দেখেছিলেন * অমলেন্দু দে 


ফভলুল হক স্মরণে * কান্তি বিশ্বাস ২৮ 
আবুল কাশেম ফক্তলূল হক * হাসিম আবমল হালিম ৩১ 
প্রজ্ঞান্বত্ব আইনের সংস্কার : ফজলুল হক * নেপাল মন্মদার 
শিল্প-সংস্কৃতি দরদী ফজলুল হক * গণেশ সুখোপানযার 

আমজনতার হক সাহেব * দিলীপ ব্যানার্জি ৪৬ 
ফজলুল হক? একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক * সলিল গাদুলি ৫১ 

আজকের যাংলা ক 
বনী আইনসভায় ফজলুল হকের ভাষণ * 











আশরঘ্যানগ্ণণ ও আমার কাউন্সিলর ভায়েরা, 

আমাদের আপাত বার্বতা ও হতাশার ঘধো ঈশ্বর সর্বঘাই ভবিষাতে ক্ষতিপূরণের বাবস্থা রাছেন। সেই জনা মাত্র সাড়ে দদমাল 
আগে আছি যে পুরস্তারলাভে ৰঞ্জিত হয়েছিলাম আল ঈশ্বর আমায় তা দিঘ্েছেন। প্রতবারে আমার পরাজয় বান্তবিকই আজকের 
সাফলোর রাস্তা তৈরি করে দিতেছে নইলে কোনও সাধারণ অবস্থায় আছি এই সাফলা লাভ করতে পারতাম সা) গত বন্ধর তাঁরা 
আমার সবচেয়ে বেশি বিকচ্ধে ছিলেন আজ তাঁরাই আমার সবচেয়ে বেশি সমর্যক। দিও আমার পক্ষে তাঁদের সবার মহা খেকে 
কাউকে আলাদা করে উল্লেখ করা উচিত নন তরু আঘি বিশিষ্ট বন্ধু নলিনীরঞন সরকারের নায় বলব, বিনি সর্বপ্রথষে আমাকে 
সমর্থনের প্রতিক্তি দিতেছিলেন এবং সম্মানের সাঙ্গে তিনি কৰা রেষেছেন। অনযানা তেসৰ গোষ্ঠী আমাকে সমর্থন করেছে, 

| তাদের প্রত্যেককে আমি কৃতজ্ঞতা আনাই। কংগ্রেসের ুই গোষ্ঠী যেভাবে নিজেদের ঘষে বিবাদ সরিয়ে রেছে এঞ্চ হতে আমাকে 
| সমর্থন করে গেছেন তা প্রপংসনীয়। মুসলিহ গোষ্ঠী গতবারের ঘতই এবারও ঘেঘ়র নির্বর্চনে কান্ত হয়ে আমার পিছনে 

| গাঁড়িয়েছে। ঈশ্বরের ইচছা অনুষ্াতরী হয়তো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এক দশক পরে ভারতীয় নিবা্টিত প্রতিনিধিরা এীকাবন্ধভাবে 
| তাঁদের ঘের ও ডেপুটি ঘে়বকে বিৰচিত করোছেন। 

| অনেকে আছেন ধার ঘনে করেন, ভাবতরর্ষে হিশু ও দুলিঘরা শুধুমাত্র বিবাদ করার জন্য ও একে অপরের গল! কাটার জনা 
বাস জরছে। তাঁরা কানপুরের কষা বলেন, ডিমোজারাঘে ভয়াবহ্ৃতার কষ! বলেন, রাঁটি ও অন্যান্যা জায়গার কৰা৷ বলেন। এঁরা 
ভারতবর্ষ সখাহ্ধ বলার ঘতে! কোনও ভাল কৰা বুঁঝো পান না। এরা বলেল, ভারতবর্ষের ভবিষাং অন্ধকার এবং এই দুই 
সম্প্রদায় কষনই সাধারণ সঘকোতাঘ পৌছতে পারবে না। 

এখানে আমার ডানদিকে ( ডেপুটি মেয়রকে দেখিয়ে ) একজন হিন্দু কায়স্থ আছেন। আছি বলতে চাই হিশ্ৃ-গৃুললিদের সমন্বয় তা 
সবসঘযে একই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত তা হয়তো বা আমাদের উভয় পক্ষের মাতৃভূখির প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য ঈশ্বরের 

! অভিতেত। 

আঘাদের উভয়ের মঘো তফাত যাই হোক না কেন, আহাদের মঘো। আপাত বিরোধ হাই থাক না, পাপাপাশি আন্তরিক এক্যও 
আছে যা ভারতীয় লমাজের বৈচিত্রোর মধ প্রাদপক্তি। এবং আমি ঘনে করি, কলকাতার নাগরিকদের সেবার মধ্য দিয়ে আমি 
দেপঘাড়কার সতকাৰ সেবা করতে পারঝ॥ এই ইচ্ছা শুধুযাত আমার নম্র, আজ। ধাৰা আমাকে সমর্থন করছেন সকল 
কাউন্সিলরদের ঘাধা কাকা করনের আছি আনন্দিত বে আমার বন্ধু কে সি রারটৌদুরী অনেক অসুবিঘার ঘছো, প্রতিন্তা 
সত্বেও আমার সমর্যযন বক্তবা রেষেছেন। 
ভডঘহোদযপণ, আমি আঘার বক্তনা দীঘটিত করতে চাই সা। কারণ সময়ের স্বদ্ুতা। আছি বলতে চাই, যে বিষয়ে অনেক 
বক্তাই বক্তবা রেখেছেন সেই খক্য বান্তবাঠিত হতে পারে সমবেত প্রচেষ্টা) যেখান শুধুদাত্র কলকাতাবাসীর ভাল করাই লক্ষা 
নয়, হতো! ৰ! আমাদের যাড়ভুমির বিভিত্র সম্প্রদায়ের মঘো কা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে। এই একা 
হয়তো অগ্রদূত ধা আগামী দিনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের মো) এঁকাবন্ধ প্রচেষ্টার জন্ম দেবে, তাঁরা কাঁষে কাঁৰ মিলিয়ে 
ভারতবর্যকে সেই উজ্জ্বল ভবিষাতে নিয়ে ঘাবেন যেখানে লতা জগতে ভারতবর্ষ উদ্থত ও অগ্রগামী দেশ হ্িসবে স্বীকৃতি লাভ 
করবে। 

আছি এই আসন বেক আপনাদের সহযোগিতা ও সাহাব্য প্রার্থনা করছি। আঘি এক দৃদুর্তের জন্য বিস্মৃত হচ্ছি না এই 
দাপিক্রের গুরুভার সম্বস্ষে। কলকাতা ব্রিটিশ সাত্রাজ্োর দ্ধিতীয় শহর, তাকে ঠিক পথে নিয়ে ঘারার ভার আমাদের নিতে হৰে। 
এটা এমনই এক কাজ যে কঠিন হৃদয়ের ঘানুষকেও তার সামনে চুপ হয়ে যেতে হয। কি্ত আখি নিজেকে শক্তিশালী ঘনে করছি ; 
কারণ বে এঁকাবস্ধ শক্তি আজ আমাকে এখানে এনেছে এটা নির্ভেজাল একা কারণ হাঁরা সমবেভভাবে আঘাকে বসিগেছেন 
তাঁরাই লক্ষ রাছবেল ঘাতে আমি এই চেয়ারের ঘর্যাদা রাষতে পারি। আমার আগে যেসব গৌরবময় বক্তিত্ব এই আসন অনন্ত 
করেছেন সেই মর্যাদা যেন আঘরা অক্ষয় রাষতে পারি। আছি যে সমঘ্রের জনা এই আসনে আসীন হব, সেই সময়ে আমাদের 
প্রমাণ দিতে হতে আরা ভারতবাসী হিসেবে নিজেরা স্বমংলাদিত সংস্থা চালাবার যোগা। 

আছি আবার আপনাদের ধনাবাদ জানাচ্ছি, আমার সন্থতে সাযুবাদ জাসানোর জনা। শুধু আপনাদের এই অভিনন্দন নয়, আমি 
চাই আপনাদের সহ্যদয় সহযোগিতা। হখি কোনও অসতর্ক দুমর্ঠে ব) কোনও সমা আছি কারও মনে কোনও কষ্ট দিযে বাকি 
তার জনা আমি ক্ষমা চাইছি! কারণ আমিও দোষ-ক্রটিময় ঘানুষ। আঘার তরফে জামি ঘনগ্রাণ দিঘে ভবিষ্যতের দিলগুলিতে 
কাজ করার অপ্তিয প্রতিশঃতি দিচ্ছ সঙ্গে সঙ্গে আদার এ আশা হয়তো অমূলক হবে সা হারা খঁক্যদ্ধভাবে আমাকে সমর্থন 
জানিয়েছেন তাঁরাও সতর্ক দৃষ্টি রাঘবেন হাতে জার কার্যকালে সমানভাবে উত্থতিলান্ধন হৃয়। আছি আশা কমি, আঘাদের 
সমবেত প্রচেষ্টার আমরা কলকাত্য শহারের জা সত্যকার কিছু, ভাল কাজ করতে পারব এবং এই শহরের ভবিষৎ আরও 
অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। (১৯০৫ সালের ॥ ছে কা্কাট। বিউনিলিযাল ছেকেটে তিকপিত হো হিসেবে ধৰা ফকৃতাব ব্ানুৰাৰ। ) 














গিখখাদকীয় 


আবুল কাশেম ফজলুল হকের একশো পঁচিশ বছৱ পূর্ণ 
হলো ১৯৯৮ সালের ২৬ অক্টোবর । ফজ্জলুল হক ছিলেন 
অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী) তিনি 'পের-এ-বাংলা” 
নামে পরিচিত ছিলেন। গরিব মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ 
ভালোবাসা। শ্রথিক-কৃষকের প্রতি তাঁর ছিল স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। 
গরিব কৃষকের স্বার্থে ভূষি-সংস্কার আইন, চাষী-খাতক 
আইন, ঘণ সালিশী বোর্ড প্রভৃতি আইন প্রণয়ন হয়েছিল তাঁর 
আমলে রাজনীতিতে সাম্প্রদান্লিকতার কোনও স্থান ছিল না 
ফজলুল হকের কাছে। তিনি ছিলেন প্রকৃতই দেশপ্রেমিক। 
সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগের তিনি ছিলেন বিরোধী । 
ষাট বর ধরে তিনি রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। এর মধো 
চল্লিশ বছরই তাঁর কেটেছে কলকাতায় । তিনি কলকাতা 


কলুষিত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে তখন এই বাক্তিত্বকে 
শ্ঘরণ করতে আঘরা প্রকাশ করছি ফজলুল হক বিশেষ 
সংখ্যা। নতুন প্রজন্মের কাছে উত্তরাধিকার হিসেবে, তাঁর 
সম্পর্কে ধ্যানধারণা গড়ে তোলার জন্যই আমাদের এই 
প্রচেষ্টা। 

এই সংখ্যা প্রকাশে পৌর প্রতিনিধি দিলীপ ব্যানার্জি 
সক্রিয় সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। এই সংখ্যা অনেকেই 
লিখেছেন ঘাঁরা সর্বজনশ্রচ্চেয় বাক্তিত্ব। এছাড়াও ঘাঁরা লেখা 
দিয়ে সাহাযো করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আস্তরিক 
ধন্যবাদ। 





আবুল কাশেম ফজলুল হক : সংক্ষিপ্ত জীবনপদ্জী 


কাশেঘ ফজলুল 

হক ১৮৭৩ সালের ২৬ 

অক্টোবর বরিশালে জন্মগ্রহস 
করেন। পিতা ফাতী দুহস্মদ ওগাছেদ 
আইনী ছিলেন। কন্ছনূল হক পিতার 
একমাত্র পুত্র ছিলেন। মেষাবী ছাত্র 
ছিলেন। ১৮৯৫ সালে গণিত শাস্ত্রে 
কৃতিত্বের লঙ্গে এম এ পাশ কয়েন। 
১৮৯৭ সালে আইন পাশ করে সার 
আশুতোষ দুশখার্জির অধীনে শিক্ষানবিশি 
করেন। ১৯০১ সালে বরিশাল কোর্টে 
ওকালতি শুরু করেন। একই সালে 
রাজচন্ত্র কলেজে অব্যালনা করেন এবং 
বরিশাল পৌরসভার কমিশনার নিযা্চিত 
হল) ১৯০৬-১১ পর্যন্ত ডেপুটি 
ঘাজিক্টেটের চাকুরি করেন। ১৯১১ 
সালে চাকুরি ছেড়ে কলকাতা ছাইকোটে 
আইল বাবার সঙ্গে ঘুক্ত হল। ১৯১২ 
সালে স্যার সলিমুল্লাহ আছ্বানে ঘুললিম 
লিগে যোল্মদান করেন। ১৯১৩ সালে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক লভার সদসা নিবাচিত 
হন। একাষিক্রয়ে ১১৪৭ সাল পর্যন্ত 
অবিভক্ত যাংলার এবং ভারতের 
আইনসতার সদা ছিলেন মাঝে 
১৯০৪-৩৬ পর্যন্ত কেব্রী় আইনসজ্ার 
সমসা ছিলেন। ১৯১৮ সালে একই সঙ্গে 
সর্বভারতীয় কংগ্রেস ও দুসলিঘ লিগের 
শীর্ষ নেতৃত্বে ছিসেন। ১৯১৯ লালে 
কুষ্যাত রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে 
জান্দোলন এবং জালিয়ানওয়ালা বাগের 
হত্যাকণেয তীব্র নিন্দা করেল। ১৯২৩ 
সালে দেশবদ্বর সঙ্গে “বেছগল প্যাকেজে" 


চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯২৪ লালে 
দ্ধৈত শাসনকালে স্বল্প সময়ের জনা 
শিক্ষা্রী ছিলেন। 


১৯২৯ সালে কৃষক প্রজ্ঞা দল গঠন 
করেন। ১৯৩০-৩১ সালে লন্তনে গোল 
টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। ১৯৩৫ সালে 
কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নিবা্টিত 
হল। ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজ্ঞা দলের 
সভাপতি হন। ১৯৩৭ সালে নতুন শাসন 
সংস্কার অনুসারে বাংলা প্রথম 
প্রধানমন্ত্রী হল কৃষক প্রজ্জাদলের সঙ্গে 
মুসলিম লিগের কোয়ালিঙ্দন মন্ত্রিসভা 
হবার ফলে। ১৯৪১ সালে জিন্রার সঙ্গে 
যতবিরোষ হওয়ায় দুসলিম সিক্স 
কোয়ালিশন থেকে সরে দাঁড়ায়। 
মততিসতার পতন হলে ১৯৪১-এর 
ডিসেম্বর ঘাসে প্রপ্রেসিত কোয়লিশন 
গঠিত হয়। শাসনতাস্ত্রিক সংকটের ফলে 
১৯৪৩ সালের ২৮ ঘার্ প্রশ্রেসিত 
কোয়োলসিশনের পতন ঘটে। 


১৯৩৭ সালে ফন্জলূল হক মুশলিঘ 
লিগে যোগ 
অধিৰেশনে। লব্ম্ববাদী তাঁকে 
শের-এ-বাংলা উপবিতে তুষিত করেন। 
১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ দুসলিঘ লিঙ্গের 
লাহোর অবিষেশনে এক এতিহাসিক 
প্রস্তাৰ উদ্যাপন করেন। পরে হা 
পাকিস্তান প্রস্তাৰ নামে পরিচিত লাভ 
করে কন্রপুল হকের মন্ত্রিসভার আমলে 
প্ৰপ সাজিশী যোর্ড গঠন, প্র্ঞাস্বত্ব আইন 
ও দঘহাজনী আইনের ঘতো। জনকল্যাণ 


মূলক আইল পাশ হয়েছিল । 

১৯৪৬ সালের নিষাচনে কৃষক প্রজা 
দলের শোচলীত পরাজয় হলেও ফজলুল 
হক নিজে দু'টি কেনে থেকে জয়ী 
হয়েছিলেন। 

১১৪৭ সালের ২০ জুল ঘাংলার 
আইলসভার সঘসারা এক বিশেষ 
অধিবেশনে ঘিলিত হয়ে ভারত বিভাগের 
পক্ষে ভোট দিতে মিলিত ছন। ফজলুল 
হক ওইদিন ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত 
খেকে ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে তাঁর 
ঘলোতাধ ধ্যক করেছিলেন। 

ফজলুল হক কথন সাল্প্রমাযিক 
ছিলেন না। একজন শিক্ষাবিদ, সুবল, 
সুপণ্ডিত ছিলেন। আইনন্বীষী হিসাবেও 
তার নামহশ ছিল। দৃঢ়চেতা বাক্ত্যি 
সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। বাংলার দরিদ্র 


দেলতাগের পরও কিছুকাল কলকাতায় 
ছিলেন। ১৯৫১-৫৩ পূর্ব পাকিস্তান 
সরকারের আডতোকেট জেনায়েল 
ছিলেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের 
মুখ্যমন্ত্রী হল। পাকিস্তান গণপরিষাদের 
সমস! ছিলেন। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র 
ছিলেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৫৬ সালে পূর্ব 
পাকিস্তানের গভর্নর ছন। ১৯৬২ সালের 
২৭ এপ্রিল ঢাকায় তাঁর দৃত্যু ছয়। 
ফজলুল হকের একমাত্র পূর এ কে 
হুল হক বর্তমানে গপতরঙ্গাতত্রী 
বাংলাদেশ সরকারের পাটমন্ত্রী। 








“শের-য়ে-বঙ্গাল” ফজলুল হক 


হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 





(লার যাঘ-বলতে সচরাচর 
আমরা বুঝি ক্মনাঘধনা 
শিক্ষাবিদ ও বিদ্যাবারিঘি 

আশুতোব দুখোপাব্যায়কে। কিন্তু 

সর্বভারতীয় সমাবেশে মুললিগ লিঙ্গের 

১৯৩৭ অধিবেশনে লখ্লউ শহরের 

অনাকীর্প মণ্ডপ গম্সম্‌ করে উঠেছিল 

ফজলুল হকের নামে “শেয়-য়ে-বঙ্গাল” 
পয়লিতেও এই মুললিঘ লিগের লাহোর 
অধিবেশনে (১৯৪০) সূচতুর ডিন্লাফ্‌ 
সাহেব (তথন লিগের সর্বঘ্ত কর্তা) বাছাই 
করেছিলেন এই কল্সলুল হককে 

“পাকিস্তান’ প্রত্তাবে উত্থাপনের ভল্য। 

দেশভাগের সদয় পাকিস্তান গঠন বিষয়ে 

সেই প্রস্তাব অবশা পুরোপুরি ঘানা হয়নি। 
কিৰা তা হল তিন্ন কথা ৷ তনু হল্রলূল হক 
সাহেবের ১২৫তম জন্মযাষিকী উপলক্ষে 
শ্মরপ করা যাক তাঁর যতু বিচিত্র বিতর্কিত 
আর সঙ্গে সঙ্গে বর্গময জীবন ও কীর্তি। 
মুললিম লিঙ্গের উল্লেখ শুনেই ঘাঁ়াপ্রকৃত্ত 
হতে পারেন, তাঁদেরই জানা দরকার যে 
একটা লমর ছিল আমাদের রাজনৈতিক 
ইতিহাসে, যেমন ১৯১৩৬ থেকে দশ বছর, 
হখন কংগ্রেস আর লিঙ্গের মধ্য দূরত্ব 
ছিল অল্প। ১৯১৬ সালে লখ্নউ কংগ্রেসে 

“ছিন্দু-দুসলমান চুক্তি’ গৃহীত হয় আর 

ৰিপিলচন্তৰ পাল লিগের সভা ভাবগ ঘেন। 

ফজলুল হক তখনই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 


সুপরিচিত ; ১৯১৮ সালে যখন কংগ্রেস 
ও লিগ উভয়েরই অধিবেশ্দন হয় 
এলাহাবাদে, তখন হক সাহেব একই সঙ্গে 
লিগের সতাপতি এবং নিখিল ভারত 
কংগ্রেস ফমিটিব সম্পাদক ! গান্ধীর 
অসহযোগ আন্দোলন থেকে দূরে 
থাকলেও জ্রনন্ধীবন থেকে ফজলুল হকের 
অবস্থান কম্ধনও দূরে থাকেনি 

কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে 
এই জন্মবান্ধিকী প্রতিপালন খুবই সঙ্গত 
এবং আজকের দিনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্থান 
শাসলদূলক আইনের প্রবর্তক, সেই আইন 
অনুসারে কলকাতার প্রথম নিবাচিত 
“মেয়র” হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাপ তাঁর 
ডেপুটি" হলেন হুসেন শহীদ সোহুবাষবি 
(বিনি তথ্বন ফংশ্ৰেসী ৷) । তক্ষনই 
কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ছলেন তরুণ 
কী সূভাষচন্ত্র বসু আর সহকারী হিসাবে 
দেশবন্ধু নিয়ে এলেন লোমাখালির প্রখ্যাত 
কংগ্রেস নেতা হাজি আবদুর হুশিক্ষকে। 
ঘাই হোক দেশ্বস্ুর তিরোষনের পর 
ছেকে ছিন্দু-মুসলিম মৈত্রী সাধনে কুচক্ৰীয়া 
লাৰা বাধা সৃষ্টি করল হা সুরাহ! যায 
না হবার মানুল সূষ্ে আসলে গোটা 
ক্ষেপকে দিতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। 
ফ্ৰত্জলূল হকের মহান (হু বিতর্ক সত্তেও) 
এছন ছিল যে তিনি একবার ‘মেয়র’ 


নিবাটিত হলেন। এর উল্লেদ করছি, এজনা 
যে বাংলার চিরাচরিত দলাদলির প্রাবলো 
একবার সৃতাবচন্রকে “মেনর” নিবাঁচনে 
(বোবহত ১৯২৭) রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রায় 
অপরিচিত এজ “লিধারল' বিজয়কুমার 
বসুর কাছে হারতে হয়েছিল । ফজলুল 
হকের সঙ্গে তুলনীয় লা হলেও আব 
একজন কংগ্রেল লিগ উভয়েরই সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট তেন্স্বী মুললঘালকে কলকাতা 
“ঘেঘর” পদে বলিয়েছে) তিনি হলেন 
আবদুর রহমান সিদ্দীকি, অবান্তালি হয়েও 
কলকাতার মানুহ । 

ফজলুল হকের সর্বভারতীয় বাক্তিত্বের 
চেয়ে ঢের বেশি অন্তরঙ্গ পরিচয় হল তাঁর 
“বাঙালিয়ানা’, ঘার অস্তিত্ব বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে যোষহুর বাংলাদেশে 
বেছি দেখা ঘায়। সেখানকায় প্রদ্যাত 
বিদ্বান সালাহৃউন্দীন আচ্ঘদ-এর তাষায় 
ফল্তলুল হক ছিলেন ‘এই উপমহাদেলের 
অনাতম শ্রেষ্ঠ নেতা"* এবং তীয় 
সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বান্তালি দুললিম 
নেতা বলে অভিহিত ধরলে অত্নাক্তি হযে 
না।"” অব্য : “বাংলাদেশ : 
জাতীক্ভাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র, ‘ঢাকা 
১৯০৩, প্রঃ ৬০)। অনেক হাড়ম্াপ্টা হক 
সাহেবের ভীবনজে বিশ্বস্ত ঘন করেছে 
তক্ষন অতি স্বত্রকাল ঘটনাপ্রবাহে বিরোধী 
ঘুক্তফন্টের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের 





১৯৫৭ সালে বীহীনাখ এক 


দুখামত্রী হবার সময় (১৯৫৪) সবাই 
শুনেছে তাঁর সাহুসী হোষণ; (ঘাব মূলা 
দিতে ছিল) : “দুই বাংলাত বাঙালি 
চিরকাল এক বাঙালিই থাকবে)" এবি 
বিবৃতি পশ্চিমবঙ্গে বিরল কিন্তু 
বাংলাদেশেয় যিদানুরাগী মহলে এজেও 
লোন! ঘায়। খুবই আনন্দের কথা হবে ঘি 
অন্তত দুই বাংলায় ''শেব-য়ে-বস্গাল'’ 
ক্ষভুল হকের ১২৫অম জন্মবার্থিতী 
(শোৎসাহে প্রতিপা্গিত হুয়। 


“স্বদেশী ঘুগে' যে জেলার গৌরব 
বলা হয়েছিল পূর্ব বাংলায় সেই বরিশাল 
চলার প্রামে সম্লন্্ পরিবারে ফন্তলুল 
হক-এর জন্ম হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ 
থেকে পাশ করে আইল বাবসায় 
প্রতিশত্তি ফলে কলকাতয় বসবাস দব্বেও 
গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক, বাংলার শ্রামীন 
জীবনের নাড়ি লক্ষত্রের জ্ঞান, জাতিমর্ম 


নিবিশেষে সতলে সঙ্গে খোলা মনে দৰত 
াকহাবে ভতান্ত মানুষটি যে দেশের 
স্মসামায়ক ভাবলে বড় জযগা পাবেন, তা 
ছিল খুবই স্বাভাবিক! স্বভাবত তেজস্মী 
ফন্ডলুল হক ১৯০১ সালে মুসলিম লিগ 
প্রতিষ্ঠা বাপাবে লিপ্ত ছিলেন আর সস্তযত 
ডাঁরই মতো মুসলিম পবসম্প্রদায়ের মনে 
ইংবেজ শাদলের বিপক্ষে বিস্ফোভ বৃদ্ধিব 
কথা লিগ প্রতিষ্ঠায় পূর্বে আগা খাঁর 
বড়লাট হিন্টোর কাছে পেশ কবা বিবৃতিতে 
বর্ণিত হয়েছিল। হাই হোক হক সাহেব 
১৯১২ সালে দক্তিয় বাজনীতি ক্ষেত্রে 
নামেন অনতি বিজস্কে এই উপমহাদেশের 
শ্রধান স্রা্ছনীতিবিদ্দের মধো স্থান তিনি 


পান। 


এটা মনে বাখা উচিত যে তখনও পর্যস্তু 
আবদুল রসুলের স্বদেশী যুপের নেতাদের 





মতো বাতিক্রমকে বাদ দিলে বাংলার 
দুসলঘান সমান্ধের লেডৃত্ব ছিল নবাব 
আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী 
(ইংবেজ পাদনে ‘প্রিডি কাউন্দিল" -এব' 
প্রদ্বম ভারতীয় সদন]) ঝিংবা ঢাকার নবায 
সঙ্গিমুল্লাহ-এয় (যিনি স্বদেশী আন্দোলনে 
"আকৃষ্ট", হবার লক্ষণ দেখাতেই ইংয়েজ 
সরকার বিপুল অর্থ সাহাব্য কয়ে মতিগতি 
বলয়ে দেয়) মতো অভিজ্ঞাত শ্ৰেণীডুক্ত 
বাক্তির ছাতে। এনা এদেশবাসী হয়েও 
অনেকেই 'বাংলাভাষী' ছিলেন না, ঘা 
দেখা ঘায় ‘সার’ আবদুর রহিমের মতো 
বন্ধ গুণাস্ধিত মানুষের ক্ষেত্রেও । ফজলুল 
হক ছিলেন আলাদা জাতের ঘানুষ, আর 
কিন্তু পরিমাণে অস্থির মতিত্বের জনা 
শেসারৎ দিতে হলেও তিনি আছজ্জীবন মাথা 
শু রেখেই ছেলের জীবনে স্থায়ী অবদান 
বেছে গেছেন। গত একশো বছরের শ্রেষ্ঠ 
বাঙালি ও ভারতীয় জননেতার মধো তাঁর 
স্থান অক্তাটা। নানা অবান্তর কারণে এটা 








ডুলে ঘাণুয়া হুয আক এজনাই তাঁকে শ্রবণ 
বা আল্পকের দিনে বিশেষভাবে সজলের 
কর্তবা। 

১১১৩ সালে তৎকালীন বেক্ষল 
লেন্িদ্লেটিভ কাউন্সিলের সমস] হিসাবে 
বাগ্মিতা ও চিত্্রাশীলতাব খ্যাতি তিনি 
অর্জন করেন। ১৯১৫ সাল থেকে 
উদারশস্্ী বর্ঘনিয়শেক্ষ জাতীঘতাবাদী 
মনোভাব নিয়ে কংপ্রেম ও মুসলিম লিগ 
উর সংস্থাকে কাছাকাছি এনে প্রগতিশীল 
রাজনীতির আসরে হুক সাহেবেব স্থান 


নির্দিষ্ট হয়েছিল। ১৯২০-২২ সালে মহায়্া 
গান্ধীর আন্বানে (এবং বিলেষ করে 
খেলাফত সমস্যা বিষয়ে গান্ধী 


মুদলমানকে “কোল' দেবার ফলে) 
মুসলিম সমাজ বিপুল লাড়া দিলেও ফল্সলুল 
হজ সেই আদ্দোললে যোগ দেলনি) 
‘অসহযোগ’ নীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে 
(গাচ্চীভ্ীব 'বকটের' কারণে) পল্চাৎপদ 
মুসলমান সমাজের ক্ষতি ভেবেই হয়তো 
সেদিনের উন্মাদনা থেকে তিনি দূরে 
ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনীতি 
ক্ষেত্রে অগ্রগামী পরিচয় তাঁর ছিল। ১১২৩ 
সালে দেশবন্ধু চিত্তয়ঞ্জন দান স্বরাজা পার্টি 
গঠন করে আইল সতায় নির্বাচনে 
অংশগ্রহণের নীতি প্রয্নোগ করে বাংলার 
সুপলমানদের কাছ থেকে সাড়া পেয়ে 
“বেঙ্গল প্যাক্ট্‌’ নামে এক ঢুকি সম্পাদন 
করেন। আইনসভা ইতাঘিতে এবং 
সরকারী কর্মস্থানে মুসলমানের নাযা 
অধিকার শ্বীকার করে বাস্তবিকট তন 
মুললমানদের চিত্ত জয় করেছিলেন। প্রদেশ 
কংগ্রেসে অনেকের বিয়োধিতাকে পরাস্ত 
করেও তিনি ১৯২৩ সালেয় শেষ দিকে 
কোকোনাদা কংগ্রেসের অধিযেলনে 
“বেঙ্গল প্যাক্‌্ট'-এর সঘর্থন সংগ্রহ করতে 
পারলেন না। স্মোটা দেশের জন্য একটি 
অনুরূপ চুক্তি প্রপয়নের অজুহাতে ‘বেঙ্গল 
পাক" শিকের উঠল। নাম-কা-ওয়াত্তে 
সর্বভারতীয় চুক্তির জর দেওয়া হল লালা 
লাজপত য়ায় ও তাত্তদর আন্সারির হৃতে, 
দিও সবাই জানত যে দূত্তনের হততেন 
এত বেশি যে সবকিছু তেন্তে হাৰে, আর 
জই হল। 


ফজলুল হকের মতো প্রায় সবাই তখন 
উদগ্রীব হয়ে দেশবস্কুব সাক্চলা চাইলেও 
দেলেব দুড়াগা যে এভাবে বাংলার হিন্দু 
মুসলিম মৈত্রী দেদীপ্যঘান হয়ে উঠে গোটা 
দেশকে নতুন বাস্তাব দিশারি হতে পাবল 
লা। হিন্দু জমিদার ও তাদের সহাঘক শ্রেণী 
কংপ্রেলের নেতৃত্বে থাকায় এই দুর্ঘটলা 
ঘটল । দেশবস্ধুর মোহলীয় নেতৃত্ব ও বার্থ 
হল । ‘জমি যাব, লাঙ্গল তার' বলে 
আওঘজে তঙ্নণড জোবদার হয়নি। কিন্তু 
বাংলার চাষী (যারা দেশের মেরুদণ্ড আর 
যাদের মহে সুসলঘান সংখ্যাগুরু) দেশের 
দুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে 
কেলল। আবস্ত হল এরই অবশান্তাবী 
ফলস্বরূপ হিন্দু ঘুসলিম একোর পথে বাধার 


[=] 
শ্দেশী যুগে’ যে জেলার 
গৌরবময় অবদালের জনা 
তাকে “পৃশ্যো বিশাল” বলা 
হয়েছিল পূর্ব বাংলার সেই 
বরিশাল জেলার গ্রামে 
সম্পন্ন পরিবার ফজলুল 
হকের জন্ম হয়। 


জজ 


পর বাধা। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর দৃত্যুর 
পর বাংলার স্বরাজ) পার্টি “বেঙ্গল পাক্টু' 
বাতিল ভয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সাম্প্রমারিক সম্ত্মীতি বিপুলতাবে বাহত 
হুল, আর স্বীকার না করে উপায় নেই যে 
ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষেরই বহু দুর্বলতা প্রকাশ 
হতে থাকার পরিণামে ধর্মের ভিত্তিতে 
দেশকে খণ্ডিত কবার অতিলাপ মাথা পেতে 
নিতে সবাই বাহ] হলাঘ। 

হ্াবুল হকের ঘতে মানুষকে দেখলাম 
১৯২৯ সালে নিখিলবঙ্গ কৃষক প্রজা পার্টি 
নামে নতুন হল গঠন ফরতে। তাঁকে দেখা 
গেল “‘নযযুগ’’-এর ঘতো সংবাদপত্র 
পরিচাজনা ভরতে, যেখানে মুজক্ফর 


আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলামের মতো 
বিবলগ বিশ্রী স্থান পেয়েছিলেন। 
কংশত্রেসেব মধে| দেলবস্ধুর সেতৃডে যে বহু 
সংখাক বাঙালি মুসলমানকে বাজনীতি 
ক্ষেত্রে দেখা হাব, তাঁরা অনেকে কৃষক 
্রশ্তা পার্টি দিকে আকৃষ্ট হলেন। বর্তমানে 
প্রায় বিস্মৃত অথ বিদ্যাবৱ্া, বাস্মিতা, 
জনসেবায় আগ্রহী এবং সঙ্গে সঙ্গে লাহিতা 
গুণসম্পন্ন হুমায়ুন বিয়ের মতো মানুষকে 
এদের মধ্যে ধলা ধায়। আদার মলে হু ঘে 
বর্তমানে ভাবতরাষ্ট্রেম অঙ্গরাজা 
পশ্চিঘবাংলায় মুসলমানের অবস্থানে বে 
অস্ত নি ্প্রততা দেখা দিয়েছে, সে 
তুললাম প্রাক স্বাধীনতা অবিভক্ত বাংলাঘ 
মুসলমানদের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য । 
খুটিনাটি বাছ দিয়েই বলি যে পূর্বেকার 
বাগীয় বাবস্থাপক সভার প্রথম ভারতীয় 
অধাক্ষ ছিলেন “লার' সৈয়দ শামসুল হুদা, 
যিনি ছিলেন প্রমুখ কঙগ্রেস লেতা মাজোছ্ 
প্রসাদের আইন ঘাবসায়কালে তাঁর 
"সিনিয়র" (5০), এবং তাঁরই 
বাড়িতে (নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়েও) বাস 
করার অভিজ্ঞতা ভীবনপ্মৃতিতে বর্ণনা করে 
বহু গুণ কীর্তন করেছেল॥ মনে পড়ছে 
‘সার’ আজিজুল হক-এর কম! তিনি 
বাৰস্থাপক সতায় অধাক্ষ হয়েছেন, 
বড়লাটের কাউঙ্সিলের সদলা হয়েছেন, 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও 
অন্যানা প্ অলংকৃত করেছেন আর 
আজকের রাজনৈতিক জগতে চিন্তাহীলতার 
আবহাও়াতেও ভরসা করি বিস্মৃত হবেন 
না আন্তত তাঁয় লেখ। (১৯৩৭/৩৮ সালে 
প্রকাশিত) "The Man Behind he 
17০4৪" শ্রন্থের জনা। আমার যাকিগত 
দুঃখ এই যে কল্তলুল হক মুসলিম লিগে 
একই সঙ্গে আকাঙিক্ষত এবং অনাকাঙ্িক্ষত 
হয়ে একটা অন্তত অবস্থানে ছিলেন ঘলেই 
হয়তো স্বাধীনতা পূর্বধতীকালে বাংলায় 
মুসলিম লিগের সম্পাদক, চিন্তাশীল 
বিবেকবান সদাডারী আবুল হাশিঘের সঙ্গে 
স্বচ্ছ ঘনে একযোগে ফাজ্জ করতে পায়েন 
নি। এবং ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ; হক 
সাহেবের মধ্যে একটা অশ্াস্তু অস্থিরতা, 
নীতি নিধারশে শৈথিল্য, দরাজ চরিত্রের 








মানুষ হয়েও কৌশলীদের হাতে পড়ে কুল 
পছ্ধে যাবার প্রবণতা ছিল (সঙ্গে সঙ্গে 
ঘাঘুলি রাক্ষশীতির উবে থাকার মানসিক 
সঙ্গতি সত্তেও) হা হাশিঘ সাহেবের মতো 
শ্বতাবত সতাসদ্ধ জলসেবকের ঘালসিক্তাব 
সঙ্গে তাল রাখতে পাবেনি। এটাই দেখা 
গিয়েছিল খন শরৎ বসুর সঙ্গে মিলে 
হাশিদ সাহেব (এবং কতক্টা হুসেন 
সোহরাৰদিও) ভারত বিশ্বত্ীক্বণ সত্বেও 
বাংলাকে অটুট বাার যে অতি বিলস্থিত 
প্রচেষ্টা নামলেন। হক সাহেবের মানসিক 
সাবৃদ্বা ছিল সেই প্রচালে, কিন্তু তা 
কার্যকরী হল না। এব বহু কাবণ আছে, ঘা 
হয়নি তা নিয়ে হা হুতা বৃথা, তাছাড়া 
সেদিনের অগ্রিগর্ত আবহাওয়ায় আব পাঁচ 
শতাধিক ‘নেটিড' যাচ্ছো গণ্ডগোলের ভয় 
এবং অন্যান্য সাশ্রাঙ্গাবাদী কূটকৌশল 
লামলে ওঠা লড়াই বিনা সস্তব ছিল না। 
সে লড়াইয়ের জনয কংগ্রেস তৈরি ছিল 
লা, ইচ্গুকও ছিল না। আমরা বামপন্থী 
যলে এ নিয়ে বড়াই করার অধিকারী নই; 
আমরাও দেশ বিভাগের যে অভিশাপ 
তাকে ঠেফাবার জাছে থেষ্ট সহায়ক হতে 
পারিনি; এর “ঘায়ভাগে" তারাও 
"অংশীদার ৷” 
মোটামুটিভাবে ফজলুল হকের 
সমসাময়িক এবং কতকটা তুলনীয় 
কয়েকজন মুসলিম নেতাব কথা মনে 
পড়ছে। স্মৃতির উপর নির্ভর করে দ্রুত 
লিখে চলেছি। তাই বিবরণ সম্পূর্ণ হবে 
না, ভুল শ্রান্তিও ঘেকে ঘাবে। প্রথমে মলে 
আসছে আমার বিশেষ সম্মানীয় যক্ধু 
নওলের অলী সাহেবের কথা । সঙ্গে সঙ্গে 
ভাবি শা্লুদ্দিন আহুমদ, সৈয়দ 
জালালুন্দীন হাশমি (প্রায় পঙ্গু হয়েও বেশ 


১৯৩৫ সালের লাঙ্গন সংস্থার অনুযায়ী 
১৯৩৭ -এর নিবাচিনে ফজলুল হক 
সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি প্রতৃত সাফল্য 
পাবার পর তিনি হাইকোর্টের বার 
লাইব্রেরিতে এলেন আর শরহচন্্র বসু 
স্বয়ং উঠে এসে আলিঙ্গন করেন. সবাই 


উল্লসিত হবে দেখল। অনেকেরই আশা 
ছিল যে কংত্রেসের দঙ্গে মিলে হক সাহেব 
মস্তিসভা গড়েন, কিন্তু তা হুল না। 
কংগ্রেসেরই অনীহা এহ ছূল কারণ, আর 
শীডই দেখা গেল বাংলার কংগ্রেস 
নেডৃত্বেব প্রাহ অটল কৃষক স্বার্থবিযোধী 
মনোডাব ৷ Bengal Agricultural 
Detuors Act- এর মতো আইনেও 
জছিদার মহাক্ষনঘেব স্বার্থবক্ষা় বাস্ত 
কংতেসের দার ছিল না; বাংলার 
মেহুনতী জনতার ঘতো এভাবে এমন এক 
বিকট বাবধানের বীজ বপন করা হয়েছিল। 
(হৰ্তীস্তমোহন সেনগুপ্ত, লুতাষচন্ত্র বসুর 
ঘতো নেতা থাকা সত্বেও) যে তারই কুফল 
ছুটে উঠল বাংলা আর পাঞ্জাবে (উতর 
প্রদেশেই দুসলিম লিগ বেশ কিছুকাল দুর্বল 
হওয়া সবেও) আর দেশবিভাগের সাঙ্জা 
আমাদের মাথায় বাজের মতো পড়ে 
স্বাধীনতার আলম্দ আর উদ্দীপনাকেই 
ডুৰিয়ে দিতে পারল 
একযরনের অন্তুত অস্থিরমতিত্থ সত্বেও 
ফজলুল হকের তেনতস্বী আত্মবিস্বাস 
জীবন তাঁকে এক বিশিষ্ট ্বাতস্ত্রো তত্বত 
কবেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসাবে 
হৃদয়বন্ডা ও আবেঙ প্রবণতা ভুল পথে 
ঠেলে দিলেও তিনি কখনও নিজস্ব 
স্বকীয়তা হারাননি। মুসলিম লিগে 
থেকেছেন, আবার থাকেননি, লিগ্ের 
১৯৪০ লাহোর অধিবেশনে তিনিই 
পাকিস্তান প্রস্তাব উদযাপনের ভার পান 
(হি ‘পাকিস্তান’ বিষয়ে সেদিনের 
পরিকল্পনা পরে বিকৃত হয়ে হায়), অথচ 
জিপ্রাহ্‌-এর অবাধ একলায়কত্ব মানতে 
পারলেন না বলে তার পূর্ণ আস্থা পেলেন 
না। দেশ ভাগের পর ্বতৃমি বরিশালে 
গিয়েও চুপচাপ থাকেনি। ক্ষিল্লাহ্‌-এব মৃত্যু 
আব লিয়াকত আলী খানের হতাকাণ্ডের 
পর দেশকে বাঁচানোর জনা মওলানা 
ভাসানি শুসুখকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়লেন 
আর লিগকে হারিয়ে দৃখামনত্রী হলেন 
১৯৫৪ সালে। তখনই উর্দু ভাষা বাংলার 
ওপর চাপাবার বিরাট লড়াইয়ের সুচনা 
আর সেঙ্গলাই কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার 


পূর্ব পাৰ্চিস্তানে তৎকালীন শ্মৈরশাসন 
ফজলুল হুক কিন্বা আবুল হাশিঘের মতে৷ 
মানুহকে লহা করতে পারল না, কিন্ত 
খওদেবই অলক্া গ্রতাবে গড়ে উঠেছিল 
এমন পরিস্থিতি ঘা হুটাল বাংলাদেশের 
**তিমিরবিদার -উদ্ায় "অত্যু়্”” 
দোব-ক্রটি সত্বেও ঘা এই উপমহাদেশে 
ইতিছাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা বিমণি 
ফরল। 
্বাহীনতাপূর্ব বাংলার ধাবস্থালক সতায় 
মুদ্যমনত্রী থাকাকালে (তখন বলা হত 
'শ্রঘানমন্ত্রী), ফঙ্জলুল ছক নানাদিক 
থেকে বার্থ মলোর হলেও এমন 
স্পষ্টবাদিতা ও সাহস দেখিয়েছিলেন ঘা 
আজকের দিনে বিলেষতাষে শ্ময়শীয়। খুব 
সংক্ষেপে এখানে জানাই ২ আগস্ট 
১৯৪২ তারিখে আতিজ্ঞাতাঙ্গর্ব জবরদস্ত 
লাট Sir John Herberi-এর বছ্ধত্যের 
জবাবে হক সাহেবের চিঠির কথা । সরকারী 
কাজে লাটলাহেৰের হস্তক্ষেপ মানতে 
পারবেন না বলেছিলেন অকুে, উন্চন্বরে। 
‘ঘুক্কের প্রয়োজনে’ বাংলার জনজীবনে 
দুঃখ দুর্দশা বিফটভাবে বাড়ানো হচ্ছে বলে 
তাঁয় প্রতিযাদ। দেশজুড়ে অসত্তোষের 
আগুন তখন ছড়িয়ে পড়েছিল, আর তায়াই 
প্রতিষ্বনি হক সাহেবের চিঠিতে। '' A$ 
the head of the Cabinet 1 cannot 
possibly allow this anitude on your 
pant lo go unchslienged...{ have 
detected your personal tnierference 
in almost every mater of 
administrative detail. You should 
allow Provincial Aulonomy io 
function honesily rather than as a 
cloak for aulocratic powers es | 
the province was being governed 
under section 93 of the নিলা 
অনুবাদের দরকাত নেই কিন্তু অন, সংসদীয় 
নীতিসক্গত ভাষা এমন চপেটাঘাতে 
অহঙ্কারী শ্বেতাঙ্গ লাটসাহেবের গণ্ডদেল যে 
রক্তিম হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। হক 
সাহেবকে এর মূলাও দিতে হয়েছিল, 
তাঁকে অনতিবিলম্বে হটতেও হয়েছিল । 


হক সাহেবের ঘুখ্যমন্তরিত্ব খারিজ করে ঘেয়। কিন্ত পরাধীনতার ঘুগে এ ধরলের সংলাহস 








দেস্াবার মতো মানুষ উচ্চপদস্থদের মো! 
একান্ত বিরল। 

এরই সঙ্গে মনে পড়ছে স্থাধীতাপূর্ব 
ঘুগেই ২৯ মার্চ ১৯৪৫ তারিখে বঙ্গীয় 
বাবস্থাপক লতার অধাক্ষ (53৮) সৈয়দ 
নওন্দেব আলী সাহেবের অবিস্মরণীয় উক্তি 
ঘা এ দেশের সংসদীয় ইতিহাসে স্বলক্ষিরে 
লিখিত বাকা উচিত বাবস্থালক সভায় 
পরাজিত সরক্তারকে বাঁচাবার যে চেষ্টা 
লাটসাহেব তঙ্খন করেন, তাকে নাকচ কবে 
দিয়ে তিনি অকুতোভয় ঘোষণা করেন: 
The Minisiry is the ctearure of 
the House ; The House can make 
or unmake The Minisiry and the 
Governor is but the registering 
authority of the decision of the 
7০4৪৪" । দেশ যখন পরাধীন, যুদ্ধকাক্সীন 
ফড়ান্কড়ি ঘখন কঠোর, তখন এই উচ্চারণ 
ধাস্তবিকই দেলের মানুষের বুকে বল 
এনেছিল। এই 'নির্দেপ' ছিল বলে 
স্বাধীনতা পরবর্তী বিধানসভায় অধ্যক্ষ 


হয় আর ভয় ছয় যে এখানে (বিশেষত বি- 
জে পি কেন্ত্রে হাল হওয়ার ফলে) কার্যত 


সংবর্ধনা জানায় পশ্চিসবাংলার গ্রামের 
ছেলে, অর্থ পঙ্গু অবস্থায় দুটি কাঠের পা 
নিয়ে যে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার দিয়ে পার 


হয়েছে সেই মসূদুর রহমানকে ৷ তার এই 
চমকপ্রদ সাফল্যে যেন দেখেছিলাম মুসলিম 
জনসাবারপেরই প্রগতির সূচনা । কিন্তু 
ভারা এখ্বনও অনেক পিছিয়ে ; পাঁচজন 
বাঙ্কালিহ মধো পল্চিঘবঙ্গে একজন 
মুসলছান হলেও ভীবলের সর্বক্ষেত্রেই 
তাবা যেন পশ্চাদলদ। এর সংশোহন 
কেমন জয়ে হবে তা ডির প্রসঙ্গ, কিন্ত 
কেন এমন হতে থাকবে ? সবাই যথেষ্ট 
আবিত হচ্ছি বলে তো মনে হয় না) 

আসন সংরক্ষণ সমস্যার সমাধান নয় 
জানি, কিন্ত এটা জি চিন্তার বিষয় নয় যে 
১৯৯৬ সালে লোকসতা নিবাচনে জলা 
কবেন মাত ২১ জন মূললঘান ? ১৯৫৭ 
সালে লোকসভায় নিবাচিত হল মাত্র ১৯ 
জন মুসলমান ; ১৯৬২ সালে ২০; 
১৯৬৭ পালে ২৮; ১৯৭১ সালে ২৪; 
১৯৭৭ সালে ৩১7 ১৯৮৪ সালে ৪97 
১৯৮৯ সালে ২৭ ১৯৯১ সালে ২৫! 
“টেলিগ্তাক্’ দৈনিকে ৭ এপ্রিল ১৯৯৮ 
তাৰিখে একটি প্রবন্ধে দেখি যে ১৯৯৮ 
সালের নির্বাচনে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, 
ওড়িশা, রাজস্থান আর তাখিলনাডূসম 
ফুড়িটি রাজ্য থেকে একজন দুসলমালও 
তেতেননি। এটা ঘটেছে ঘদিও সারা দেশে 
শতকরা বারো হুল তাদের জনসংখ্যা । শুধু 
মুসলিঘ নয়, এডাৰে বঞ্চিত তফসিলি 
জাতি উপজাতির কম বেশি পরিমালে 
শলিত' ঘারা। সবকারী ও সরকাব 
নিয়ত সংস্থায় মুসলিম অনুপাত হল 
ইঞ্জিনিয়ারের ঘধো শতকরা মাত্র দুই? 
ডাক্তারদের মৰো তারা শতকরা ২.৫ ; 
“এআই-এ-এস”' শতকরা ২.৮৫ ; আই, 
পি এস, শতকরা ২; ইলকাম ট্যাক্স 
অফিদার শতকরা ৩.০১ ; ফ্লাস ওয়ান 
অফিসার শতফয়া ৩.৩ ; ব্যাস্ত কর্মচারী 
শতকরা ২.৮। বাক্তিসনত ঘালিকানায় এর 
চেয়ে একটু তালো অবস্থা : শতকরা প্রায় 
চার ! এটাই কি চলবে? 

পশ্চিমবাংলার লেখাপড়ায় মুসলিম ও 
অন্যান্য বঞ্চিতরা যে ক্রঘাক্ষত পিছিয়েই 
রয়েছে এটা কি ঠিক? আমি দাব্যমিক ও 
উক্ত মাযামিক পরীক্ষার ফলাফল নার হবার 
সময় বরের পর হন্ধর দেখে আসছি যে 


প্রথম লক্ষাশ কি একশো সফল প্রার্থীরা 
পা সকলে বর্ণ হিন্দু _মুললমান ও 
হিন্দুদের তথ্যাকিত নিয় শ্রেণীর দু" 
একজন ছিটকে-ছাটকে থাকতে পারেন। 
তারি খারাপ লাগে তখন দেখি পাছিতিক 
শিল্পী প্রত্ৃতিদের লশ্দেলেনে বান্তালি 
মুসলিম উপস্থিতি একেবারে অত্যন্ত কম। 
বাংলা আবামেঘির দুটি প্রধান কমিটিতে 
৭০/৭২ জলের মে মাত্র একল্সন 
মুসলিম। 

ববীন্র জন্মপক্ষ উপলক্ষে উৎসবে 
বাংলা আকাদেছি আমসত্তরপ (১-৫-৯৮) 
করলেন পুদিনব্যাপী উৎসবে চল্পিশজ্জন 
গুণীকে, ঘাদের মধো ঘাত্র একজন 
মুসলমান আর বাকি সবাই বর্ণ হিন্দু শুধু 
নয়, 'দ্বিক্ঞ' ! ১৪ মে ১৯৯৮ তারিখে 
আকাদেঘি কবি সম্মেলন ডাকলেন ৪১ 
জ্ঞনকে হারা সবাই উচ্চবর্ণের হিন্দু 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুভাষচশ্রের প্মৃতিরক্ষার্থ 
"কমিটি" নিয়োগ করলেন (৯ ফেব্রুয়ারি 
১৯৯৭)) ঘাব সত] সংখ্যা বত্রিশ, তার 
ঘধো একমাত্র মুসলমান হলেন বিধানসভায় 
অধাক্ষ প্াধিকারী হাশিম আব্দুল ছালীম! 
হাতের কাছে কাগজটা নেই কিন্তু মনে 
পড়ছে যে রবীন আনমসতয্তী উপলক্ষে 
গানের বিরাট আসয়ে হয়তো ধাংলাদেশ 
থেকে নিমস্ত্িত দু একন্জন থাকলেও 
পশ্চিমবাংলায়ে মুসলমান একজন নেই। 
হয়তো _হয়তো কেন, এটাই 
*বাস্তব'-_কিনব কী জর্ষের ধাত্তব! এর 
সঙ্গে কত কথাই জড়িত রয়েছে ঘা কি 
আমাদের যত্তরশা দেয় না? 

অ্রতিহাদিক ফায়শেই গান্ধী কথিত 
“heart unity" (*ছাতি লে ছাতি 
মিলান।’’) আজও ছুটেনি। এর আতাস 
দিয়ে দ্বীক্্রনাথ তো কতবার সবাইকে ডাষ 
দিয়ে গেছেন, কিন্তু (আছ, ঘন লিখছি 
৫ ডিসেম্বর, বাবরী মসভ্তিদ হযংসের দ্মৃতি 
ঘনে রেছে) জোর করে আশা করতে 
চাইছি রবীন্দ্রনাথ কথিত "“ছহাতারতবর্ষে"” 
একদিন আমরা সবাই বাস করব ফন্জলূল 
হকের ঘতো দোষে গুণে ভরা অছচ বৃহৎ 
ও মহৎ ঘানুষকে এ জনাই লরেপ করছি, 


অভিবাহল জ্রানাচ্ছি। 








ফজলুল হক: অন্যতম জননেতা 


হক সাহেব 
১৮৭৩ সালের ২৬শে অক্টোবর 
বরিশাল জেলার চাখার প্রামে 


জন্মগ্রহণ করেন। তায় পিতা কালী 
ওয়াজেদ আলী। অবিভক্ত ঘালোর ও 
পরবন্তীকালে অন্যতম প্রষ্যাত জননেতা । 
১৮৮৯ সালে বরিশাল জে স্কুল থেকে 
এঠা পাশ করেন) প্রেসিডেলী কলেজ 
খেকে অনার্স সঙ্ছ বি এ পাশ করেন। 
১৮৯৫ সালে এম এ ও ১৮৯৭ সালে লা 
শ্শ করেন। ওকালতিতে কিছুদিন 
শিক্ষানধীশী করার পর ১৯০০ সাল থেকে 
স্বাধীনভাবে আইল বাবসা শুরু ফরেন। 
১৯০১ সালে মহান্সা অস্থিনীকুমার দত্তের 
সঙ্গে শর পরিচয় ঘটার কলে বরিশাল 
শহর মিউনিসিপ্যাল নির্ধাচনে এবং বরিশাল 
ভেলা বোর্ডের নির্বাচনে জলা ককেন। 
১৯০৫ সালে ঢাকায় ঘুদলিম রাজনৈতিক 
সম্মেলনে যোগদান করেন এবং যোশ্বাই 
দিয়ে মহশ্মদ আলী জিয়া সমন পরিচিত 
হল। এয পরই ঢাকার মুসলিম লিন্ 
জন্মলাভ করে। ১৯০৬ দ্যলে ডেপুটি 
ঘ্যজিষ্ট্রেটের পদলাত করেন। পরে দমযায় 
বিজগে আসিট্যান্ট রেজি্টারের পদে ফাজ 
করেন। ১৯১১ সালে রেজিলুসরের পে 
উদ্রীত না হওয়ায় সরকারি সফর আগ 
করেন। এরপর ফলকাত হাইকোটে 
ওকালতি করতে খাকেন। এক বছরের 
ঘহোই হদেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৩ 


বিনয় চৌধুরী 


সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সেতেটারি ও 
নিখিল ভাবত দুসলিয লিগের জয়েন্ট 
সেফ্রেটারি পদ লাভ কবেন। সূবক্ত 
হিসাবে ভাব খুবই খ্যাতি ছিল। ১৯১৬ 
সালে কলকাতায় টেইলর ও কারঘাইকেল 
ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। লক্টৌতে ভংগ্রেস 
ও মু্লিম লিগের যুক্ত অধিবেশনে যোগ 
দেল। ১৯১৭ সালে ভাযতীর প্রেস 
আমী-এর বিরুদ্ধে বত ফর়েন। ১৯১৮ 
সালে নিখিল ভারত দুসলিম লিগ সভাপতি 
এবং নিশ্িল তারত কত্তেসের জেনায়েল 
সেড়েটারি হুন। ১৯১৯ সালে রাউলাট 
আ্ী-এর বিরুদ্ধে, কলেজ দ্তোয়ায়ের 
সত সভাপতিত্ব কয়েন) 


জালিতানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কংপ্রেস 
নিয়োজিত তদন্ত কমিটিয় সদস্য ছিলেন। 
১৯২১ সালে নন্গকুল ই্গলাম ও দুজযৃকর 
আহমেদের বৌ সম্লাদনে “নযা” 
পত্রিকা প্রকাশিত হয় ধ্লুল হক 
সাহেবের আর্থিক সাহাযো। ১৯২৪ সাঙে 
কয়েক ঘাসেয জন্য শিক্ষান্ত্রীর পদে যৃত 
ছন। ১৯২৬ লালে কৃষক আন্দোলনে 
নেতৃত্ব প্রহশ কষেল এবং ঢাকায় প্রজা 
সন্যেলনে গভাপতিত্ব করেন। ১৯২৭ 
লালে বন্ধীয় কৃষক-প্রচ্ছা পার্টি স্থাপন 
করেন ও তায় সভাপতি হন। 
১৯৩০-৩১ গালে গোল টেধিল 
বৈঠকে অনাতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগ 
দেন। ১৯৩৫ সালে কলকাতা 
কর্পোরেশনের মোরে নির্বাচিত হন কিন্তু 
বিপক্ষ দলের বিরোধিতায় পদচাত হল) 
১৯৩৭ সালে হজলুল হক সাহেব 
কুষক-প্রজ্া পার্টির নামে নির্যাচনে 
প্ুতি্বন্িতা করেন। তিনি ও ড্র 
সহকরিরা অনেকে নির্বাচিত হল। পয়ে 
কজেসের সহায়তার তিনি মন্্রিসতা গঠল 
করেন এবং অবিভক্ত যালোর প্রধানমন্ত্রী 
হল। তখন দুখামন্তরী না বলে প্রতানমন্ত্ীই 
বলা হত। এই সময় শুধু বাংলায় নৱ, 
দৃদলিম্রযান পাল্লাব, সিদ্ধু ও 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোথাও 
মুসলিম লিগ জিততে পায়েনি। পায্সাবে 
সেকেন্দার হায়াৎ খানের ইউনিস্ট পাটি 








জেতে; সিন্ধুতে খুডো দল জেতে এলং 
উত্তব-শশ্চিম পীমান্ প্রদেশে কংখ্রেস 
জেতে। 

এর শটডুমি ছিল ১৯২৯ ঘেকে 
১৯৩১ সালের শুনতাস্ত্রিক জগতের ভয়াবহ 
সন্কট। এই সন্কতে কৃষক ও শ্রমিকদের 
ভয়াবহ দুরবস্থা হয়) কৃষকের উৎপল 
শোধ "দাম খুবই লড়ে ঘা) তারা 
ভীষণভাবে জ্বণগ্রস্ত হয়ে লড়ে । চক্রবৃদ্ধি 
হারে সুদ বাড়ায় খশ শোহ করাও কৃষকের 
পক্ষে অসাধা হয়ে লড়ে। এই পটডূমিতে 
কৃষকদের মযো বিক্ষোতে পুদ্জীভৃত হয়। এব 
প্রতিজলন এই নির্বাচনে পড়ে। এই সময়ে 
হন্তজুল হুল সাহেয ফৃষকদের স্থার্থে যে 
সব কাজ করেল তা ইতিহাসের পাতায় 
ণাক্ষর়ে লেখা খাকবে। তিনি খল সালিলী 
বোর্ড গঠন করে, এই খন ছাড় দেওয়ায় 
ধাস্থা করেন তাতে বনু কৃষক বেচে হায় । 
তিনি আইন করে চত্রবৃদ্ধি হারে সুদের 
বাবস্থা নদ করেন। চক্রবৃষ্ধি হারে সুদ এক 
বছর পরে 'আসলের সাথে ঘুক্ত হত, ফলে 
আসল ক্রমশ বেড়ে বেত, সুদ এই বর্ধিত 
হারের আসলের উপর গলনা করা হতো, 
কলে সতিকারের আসল ৩-৪ গুপ হয়ে 
যেত। তাই লোষ দেওয়া অসস্তয হুতো। 
গপ সালিগী বোর্ড-এর আইনে প্রকৃত 
খাদের শতক্য়া ৫০ ভাগের উপয়ে ঘা সুখ 
কমেছে তা ধৃষকেরা ছড়ে পাবে। সুদের 
হায় কোনমতেই শতকরা ১০-এপ্স বেশি 


EE 


১৯৪১ সালে জিৱার সাথে 
বিরোধ শুরু হওয়ায় তিনি 
লিগ থেকে বছি্কৃত ছন। 
ফজলুল হক সাছেবের 
কৃষকের স্বার্থে এই সব কাজ 
কংগ্রেস ও লিগের জমিদার 
জোতদারদের পছন্দ ছয়নি। 


| হজমে 





১৯৪০ সালে চাক যঞ্চপুল হক 
আনছেন কঙ্লুল হক 

হযে না। এব ফলে কৃষকেরা যে কতঘানি 
উপকৃত হয়েছিল৷ তা আছি নিজে 
অনেকগুলি গুল সালিশি বোর্ড খুবে ঘুয়ে 
দেখেছি) এছাড়া বরীত প্রশ্ঞান্থর আইনের 
সংশোৱন কবে কোর্কাপ্রজ্ঞাকে জহিব প্ৰ 
দেওয়া হয়। এছাড়া ফুজ্জলূল হক স্াহেযই 
কৃষকদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য 
“ভ্লাউড কমিশন” গঠন ফরয়ে। এই ম্লাউড 
কমিপনই বর্গাদারক্ষের ফসলের তিন ভাগের 
দুভাগ ও মালিকের এক ভাগ দেওয়ায় 
জলা অনুমোদন করে। এরই উপর ভিত্তি 
রে এ্রতিহাসিক “তে-ডলাপ সংগ্রাম 
গড়ে ওঠে অধিভক্ত বাংলার সর্ববৃহৎ কৃষক 
সংশ্রাম॥ 

১৯৪১ গালে ছ্রিরার সাথে বিরোধ 
শুক হওয়ায় তিনি লিক্স থেকে বহিকৃত 
হন। হক্ষলুল হক সাহেবের কৃষকের স্বাথে 
এই সব কান কংগ্ৰেস ও লীঙ্গের জ্রমিদায় 
জোতদারদের পছন্দ হরনি। কুটিশ সরকারও 
ফল্ছলুল হকের কাক্ষকর্য পছন্দ ফয়েবি। 
ফলে এই ভিন পক্ষই তর বিরুদ্ধে হত 
শুরু করে। অবচ্ছেষে হক্ছলুল চক 


এ আনুজলে তাৰও গতৰ হাটি, পাশে ৰসে 
সাহেবের কোতালিশন সরকায়েয় পতন হয় 
এবং নাজিচুদ্দিনের লিগ সরকার হয়। পারে 
আহুল কাসেম ও সারওঘাদি নাঙ্জিমুদ্দিনকে 
সরিয়ে সারওঘার্ি সরকার গঠন করে। 
দেশ বিভাগের পর তিনি সায় গিয়ে 
আযাব ওকালতি শুক করেন। ঘুক়্ট 
সরকারের তিনি একজন দললেতা নন। 
এই সময়ে আবার প্রকাশ পায় ভার প্রতি 
হিন্দু-মুসলমান আস্থা কতখানি ছিল। 
আছার মনে আছে অনেক রিফিউঞি যারা 
এখানে এসেছিল, তায়া আবার ফিরে 
ঘাধার জলা তৈরি হয়। কিন্তু মাত্র ০৭ দিন 
পর এই মন্্রিঘভা ভেঙ্গে দিযে গতলযের 
শালন জ্ঞারি করা হয। ১১৫১ লালে 
পূর্ববঙ্গের গভাঁর নিযুক্ত হল। 

২৭ এপ্রিল ১৯৬২ -তে ওঁর ভ্ত্রীন 
অবসান হয়) কু প্রতিভার অধিকারী এই 
অনন্যসাহারণ ঘানুৰ, আরো অনেক ঝড়ো 
মালের মানুঘ হতে পারতেন, ঘদি চিন্তা ও 
চেতনায় মাকে ছাঝে অসঙ্গতি লা খাকত। 
তনু তায় অবদানের জনা তিনি চিম্মরদীয় 
হয়ে থাকবেন। 








কাশেম হক্ষলুল হক 
(সংক্ষেপে ফক্ষলূল হক ) 
আমার বাবা নির্ঘলচন্দ্রের বন্ধু 
ছিলেন আর সেই সূবা্ধে আছি তাঁর 
সান্িধো শ্রম আলার সুযোগ পাই। 
তিনি আমার বাবার চেয়ে প্রায় ১৫ 
বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু ঝংপ্রেসে 
একসঙ্গে প্রথম জীবনে কাজ কবায দকন 
গা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কৰুলুল 
হক সাহেব বন্মীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
সভাপতি না হলেও অনেক উচ্চ পদ 
পেয়েছিলেন। কংব্রেসের সহচর বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি 
হয়েছিলেন তিনি ১৯২০ সালে 
ঘেদিনীপুরের অধিবেশনে। নির্মল চন্তর 
বেশ কিনু সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফ্রেস 
কমিটির কোহাবাস্ষ ছিলেন আর পরে 
শতাপতিও হন। দেশবন্ধু চিন্তরগ্রনের 
মৃত্যুর পয় বাগীয় কংগ্রেসের পঞ্চপ্রবান 
নেতা (বিশ হাইত )-এর অনাতম 
ছিলেন নির্ঘল তত্র, অনোরা হলেন 
বিধানচন্তর পলায়, শরৎ বসু, নলিনী সরকার 
ও তুলসী সোস্বামী। হছিও ধবল হক 
পরে ফংঝ্রেস ছেড়ে কৃষক প্রশ্রা পাটি 
(কে পি পি) প্রতিষ্ঠা করেন, তৰু 
আমার বাবার সঙ্গে তার যাক্চিগত সম্পর্ক 
কষা হয়নি। 
কঙ্গরুল হুক সাহেম ১৯৩৭ এ 
অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ৰা প্রিমিয়ার 


স্মৃতির অলিন্দ 


প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র 


হল। তথ্বন ওই পদকে চিট মিনিস্টার বা 
মুখ্যমন্ত্রী কলা হত না। নিাচনে মুসলিয় 
লিগের সঙ্গে লড়াই হওয়া সত্বেও 

কংপ্রেস কৃষক প্রচ্গা পার্টির সঙ্গে মিলে 
সরকার গড়তে রাজি না হওয়ায় ফজলুল 


এই সময় আমার পিতৃবন্ধু ডাক্তার 
অজ্িভনাথ রাম্মটৌবুরী তাঁর আখি নিবাস 
টা্কীতে একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। 
তাঁর ইচ্ছা হল যে ওই হাসপাতাল 
বাংলার প্রধানমন্ত্রী কক্ষলুল হুক উদ্বোষন 
ফরেন। তিনি নির্মল চন্রকে দিয়ে হক 
সাহেবকে নিমত্রপ জানালেন। হক 
সাহেবও সেই আমন্ত্রণ গ্রহশ ফরলেন। 

তথ্ন ছিল বারাসাত-বসিরহাট লাইট 
রেলওয়ে, কলকাতা থেকে টাকী যাবার 
প্রশস্ত বাহন। ছোট লাইন, ছোট ছোট 
জাময়া, ঝিফঝিক রে ট্রেন ধীরে ধীরে 
চলে। এই গাড়ির এফটি প্রথম শ্রেণীর 
কামরায় ফ্ধলূল ছক লাহেয, নির্ঘল চা 
আর আছি উঠলুম। কামরা ছোট হলে কী 
হবে; বেশ দৃসজ্জিত, গণিওয়ালা সোফা, 
আলো -পাস্বায় সুবন্দোবস্ত। তখন এত 
সুরক্ষার বাড়াবাড়ি ছিল না, প্লাক ক্যাট 
দেহরক্ষীর কথা তাবাই যেত না। অল্প 
কিছু পক্ষী পাশের কামরায় উঠল। 

আছি এখানে শ্রোতা, বড়রাই 
কথাবাতা বলতে লাগলেন। অন্তরঙ্গ 
কথাবাতা। ফন্জলূল হক সাহেৰ খাঁটি 
বাঙালি, বাস্ধাল ভাবায় টান ছিল কথা। 
শ্যাহবর্প। পরনে পাঞ্জাবি, পায়ন্রাদা আর 
টুশি। কথাপ্রলঙ্গে বললেন, গাঁয়ে যখন 
হাই, লোকে বলে চাউল নাই। কী খাব? 
আছি হলি, চাউল নাই তা ক্ষ হয়েছে? 
কমু, কমু খেতে পার না? ( আমি তাঁর 
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আমি মলে মলে ভাবলুম, কচ্‌? কচ 
আবার কী? পব্দটা শুলে হাসি পেল। 
পবে মনে শড়ল কদু মলে লাউ। (শবে 
মলে হয়েছে আব এক মুশামত্্রী প্রফৃচচম্র 
সেল ধাদ্যাডাবের সময় বলতেন, 
কাঁচকলা খাও। এ জন্যে তাঁকে 
সউপহাসাম্পদ হতে হয়েছিল, কিন্তু হক 
সাহেবের জ্ঞনপ্রিঘতা কমেলি। ) তিনি 
গ্রামের লোকেদের এ্রামা ভাদায় বোদা 
কবে ডাষণ দিতেন। 


এক সময নির্মল চনত জিজ্ঞাসা 
করলেন, হক্ষ সাহেব, আপনি 
তরি-সুসলিম লিগকে ইলেকশানে হারিয়ে 
দিলেল। এখন বাধ তাদের লিয়ে 
কোন্সালিলন সবকার কবেছেন। কেমন 
লাগছে? 


-_ বড় ঝগ্জাট। বাইয়ের উর্দু-বলা 
মোক্ছলমানবা আমাদের উপর ছড়ি 
ঘোয়াতে চায়। এ আগি সইব না। 
ফজলুল হক কারও বান্দা নঘ। বাঙালি 


লাহোরে প্রথম পাকিস্তান প্রস্তাব 
তুললেন। তা পাস হল। তখন তিনি 
দুনলিম লিগের সদসা। কির জিরার 
নির্দেশ তিনি অমান্য করলেন। তাঁর 
মন্ত্রিসভা ডেঙে গেল। এ সব পরের 
কথা। 


কিছু পরে নঘাজের সময় হল। 
ফজলুল হক সাহেব নিজে ট্রেনে 
কামরার মেঝের ওপর একটা চাদব 
বিচ্ছিয়ে পশ্চিম দিকে সুখ কবে নমাজ্ 
পড়তে শুরু করলেন। আদি তো কোনও উচ্চ পশধিকাৰীকে 
শ্রাজ্জব। বাংলার প্রধানমন্ত্রী জগদীম্মর প্রকাশে! ধর্মসর্গ করতে দেখা 
আল্লাহ্‌ -র কাছে আত্মনিবেদন করছেন পরে এই ঢজণুল হক দাহেব 
প্রকাশো! বাইরের দর্শক দুই হিন্। তাও. মহদেভাব নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসদে নৃষাযস্গিব 
ট্রেনের কামরায়। হক সাহেব খাঁটি সঙ্গে দ্বিতীয় কোযালিলন মঞুসভা থেকে শ্রযঘ সবিয়ে দেওয়া হঘ মিথ্যা 
মুসলিম, আল্লাহ্গত্ত প্রাণ। আমি অন্য কবেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদবাবু ছিলেন দেই আহাস নিয়ে। এ সব কাহিনী ভামোবিকার 





১১৩৫ সাল কা 





মন্ুসভাহ অনমী। অবলা সে মস 





বেশিদিন টেকেলি। শামাপ্রসান আগেই 





পৰতাাগ তবেন। হক সাহেবকে গদ 








এক এ্রতিহাপিজ লিওলার্ড গর্ড়ন লাহেব 
আনুপৃর্বিক বর্ণনা করেছেন তাৱ নতুন বই 
পার্স এগেনস্ট দা বাজ্জ' শ্রশ্থে। তিনি 
অতিযোগ কবেছেন যে, ফজলুল হক 
ছিলেন অবাবন্থিতচিত্, চপল ঘতি : হাতে 
ঘা ভাবেন, সকালে তার বিপবীত বেন । 
আমারও মনে হয় ফজলুল ই ছিলেন 
স্বাধীনচেতা, আত্মবিশ্বাসী ঘানুঘ। তাই 
হয়েছিল। এদব আমায় প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতার বাইবে। এখন সে-সব 
ইতিহাস হয়ে গেছে। 


হাসপাতাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি ছিল 
গতানুগতিক । তার বিবরণ দেওয়া 
নিষ্্রয়োরন। ধর্মপ্রাদ ফজলুল হকের 
ট্রেনে নমাজ পড়া আমায় মনে ভাম্বর 
হয়ে আছে। 


এর কিছুদিন পরে প্রেসিডেন্সি 
কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সভায় তাঁকে 
আছি ফের দেখি) আমি তখন ছাত্র 
ইউনিয়নের সাধারণ দম্পাদক, এক প্রধান 
কর্মকতাঁ। আমার সহপাঠী আবু সৈদে 
চৌধুরী ছিল যৰীস্র পরিষদের দস্পাদক। 
আবু সৈয়দ পরে স্বাধীন বাংলার প্রথম 
া্্রপতি হয়েছিল। তখন এসব ফথা 
আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। 
প্রেশিডেলি ফলেজ সরকারি কলেজ। 
লেখানে বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী 
ফন্জলূল হুক সাহেয় এসেছেন। এই 
সুযোগে আমি আমার ভাষণে দাবি 
তুললাম কলেজের একটা ধড় হল চাই। 
বেকার ল্যাবরেটরি হলে ( যেদানে সভা 
হচ্ছিল) মোটেই কা চলে না। 
সেদিনের সভার লজপতি ছিলেন ড্র 
শ্রদখনাথ বালার্জি। তিনিও আমাকে 
সমর্থন করেছিলেন। হক সাহেব আশ্বাস 
দিলেল। কলেজে বড় হল হবেই। 
হাততালিতে সভা ফেটে পড়ল। পরে 
ধন্যবাদ দিতে গিয়ে আছি সম্মেহবলে 
বললুম, প্রবানমন্ত্রী তো আস্মাস দিলেন, 
কিন্তু সভার বাইরে পিয়ে তিনি ভুলে 
ঘাযেন না তে? অনেকেই হাসল। 
পরেরদিন সংবাদপত্রে আঘার কাই 


এটা খবর হযে গেল । ছাত্র ইউনিয়নের 
সম্পাদক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর কথায় 
সন্দেহ জবেছে। এ কথায় তিনি ক্ষুদ্ধ 
হয়েছিলেন কিনা জানি না। তাঁর বিরুদ্ধ 
গোষ্ঠীর অনেকেই উল্লসিত হয়েছিল। 
তবে আমার কথাই সতা হল। হল্তলুল 
হজ দাহেবের সময়ে প্রেদিডেন্সি কলেজে 
হল হয়নি স্বাধীনতার অনেক পরে ওই 
হল তৈবি হল, বর্তমান ডিরোজিও হল। 
হয়তো ফজলুল হুক সাহেব রাজনৈতিক 


ডামাডোলে তাঁর কথা রাতে পারেননি ॥ 


Ce 

বড় ঝঞ্মাট। বাইরের 
উ্দু-বলা মোছলমানরা 
আমাদের উপর ছড়ি 
ঘোরাতে চায়। এ আমি 
সইব না। ফজলুল হক 
কারও বান্দা নয়। বাঙালি 
মোছলমানের ওপর পশ্চিমী 
মোছলমানেরা নবাবি করবে 
এ আমি মানব না। 
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এরপর ফজলূল হক সাহেবের সঙ্গে 
আমার আয় দেখা হয়নি। দেশবিভাগ 
হল, তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চলে সেলেন। 
সেখানে তাঁর অনেক উদ্বানপতন হল। 
পরথমে তিনি আডতোফেট জেনারেল 
হলেন। পরে লিগ-বিরোধী ফন্টের নেতা 
হয়ে মুসলিম নিশ্গকে হারিয়ে সুদামন্ত্রী 
হলেন। কিন্তু ‘অয়তের চর’ বলে ছাত্র 
পড়জল্লিশ দিনের মধ্যে কেনত্রী সরকার 
অর ঘত্রিসতা ভেঙে দেয়। তিনি গৃহবন্দী 
হল। এ-স্ববর আমার ঘনে হচ্ছে এই 
অভিযোগের পিছনে খানিকটা সত্য ছিল। 


আছি এখন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ 
কংগ্ৰেসেৰ সাংস্কৃতিক বিভাগের 
সম্পাদক ; একদিন দেখি কাশ্রেস ভবনে 
অতুলা ঘোষ মহাশয়ের রে তুমুল 
বিতর্ক। কংগ্রেসের টাকার পুরো হিসাব 
দেওয়া হয়নি। অতুলাবাবু বললেন, পুরে 
হিলাব দেওয়া ঘাবে না, ক্কাৱণ 
পূর্ব-পাকিস্তানের নিবাচনে মুসলিম 
লিগ-বিরোধী ্রন্টকে অনেক টাকা দেওয়া 
হয়েছে। এ সব কথাও প্রকালো বলা ঘায় 
না। লিগকে হাবাবার ভাজে পশ্চিমবঙ্গ 
কংপ্রেসও সক্তিয় ছিল এ কণা বললে 
আক আর মস্ত্গুত্তি শর্ট করা হয় না। এ. 
ববনের কান্ত অনেক দেশেই ঘটে। 
আমেরিকার গত নিবাচিনে কম্যুনিস্ট 
চীনের কাছে অর্থ নেওয়া হয়েছিল, এমন 
অভিযোগও উঠেছিল । 


খাই হোক, পরে পাফি্তালেয় ফেব্ডীয় 
সরকায়ের লঙ্গে ফক্জলূল হুক সাহেবের 
সমঝোতা হয়। ১৯৫৫-দ তিনি 
পাকিস্তানের কেন্দরীর স্বযাষ্রমন্্রী হন) 
পরের বছর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নয়। 
১৯৫৮ সালে তাঁকে ওই পদ ঘেকে 
সরিয়ে দেওয়া ছয়। এ সব যেন আবু 
হোসেনি ব্যাপার ! 


কিন্তু নির্মলচন্লের সঙ্গে তাঁর বন্ধু 
অটুট ছিল। একটি বাকতিস্গত পত্র এতদিন 
বাদে নিশ্চয় প্রকাশ করলে অনায় হবে 
না। পত্রটি লেখা হয়েছিল ১৯ ফেব্রুয়ারি 
১৯৫২-তে। হক সাহেবের এক 
আত্মীয়ের চাকুরিয় ব্যাপারে 
পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিঘানচন্ত্র 
রায়কে ধরায় জনো তিনি নির্মলচন্্রকে 
অনুরোধ ফরেন এই পত্রে । কতটা 
অন্তরঙ্গ হলে এই ধরনের পত্র বিদেশ 
খেকে লেখা ঘা আর '] a yours 
affectianaiely" বলে মই করা ঘায়। 
লেটি দেখাবার জন্যে আমি পুরো পত্রটি 
এখানে উদ্ধৃত ফরছি। ইংয়েজিতে খুব 
নিকট আযীয়দের ঘহোই সচরাচর 
“yours affectionaiely" লেশ হয়! 
নির্মল চচ্ের সঙ্গে ফন্ছলুল হক সাহেবের 
এইরকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 








১৬ 











ASAE DAA Hag DIA HU Do Law 





GIT IGT, TALT ৪5555. 
Ey dear ম [05 
You rewemler thet cn the last ০০০৮5 47 I vas iu 


Calcutta, I spoké to you about uy nephew ৭১০০০৩18067 
leristrar of Calcutta. Althouch hc 16 in the best of health 
and phyricully quite younp, he will luvc to retire ৬৪7 
soon according to Covernuental 01455552005 relirenent will 
Dean ৪. very substantial reduction in his incowe snd 1t vill 
be difricull for hiw to weet thie nevis of vu lurve fuully 07 
the small pinifon to vhich hv 
means thot he should have-one or tuo cvtentfions or servile. 
lle $5 quite 116 url fully qunlified er 

I shell be very rrateful Af you wil 
case with Lh Chief PAnIStur wet 
he seeks. It 1: not prussible for ৮ ৮০০০ at ti. 


present womer.t ৪ I hope tial lives vill Le 


sufficicnt to induce you to do your lect Lor wy nenhcy, 
Yusuf All. 


Wilh Jduup reruri>. 





I aw yours arrectionately, 











ফজলুল হক: এক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে 
এক নতুন বাংলা গড়ার স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন 





করতে হয়েছে। শুর মানস গঠনে একই 
সঙ্গে মুদলিম সত্তা, বাঙালি সত্তা ও 
ভারতীয় সততায় প্রভাব থ্বাকান তাঁর চিন্তায় 
ও কর্মে পরস্পয়বিরোধী উপাদানের পৰিচয় 
পাওয়া ঘায়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তাব 
প্রতিফলন ঘটে। পিছিয়ে পড়া মুসলিম 
সমাক্ধের উন্নতির কথ্য তাঁকে ভাবতে হয়। 
একই সঙ্গে তিনি ছিলেন সমগ্র বাঙালি 
জাতির অন্রন্পতিব চিন্তা মন্র। আর তার 
সঙ্গে এক এাবন্ স্বাধীন ভারত গঠনের 
স্বপ্পও তাকে সবড়ে লালন করতে হয়। 
ঘুদলিঘ লিগ ও ভারতীয় জাতীয় কং প্রেস, 
উভয় লংগঠলের তিনি একজন বিশিষ্ট 
নেতা ছিলেন। ১৯২৯ সালে নিশিলবঙ্গ 
কৃষক-প্রজা সমিতি ন্যমে একটি সংগঠন 
স্থাপন করে তিনি বাংলায় নিজের প্রভাব 
বিস্তারের নাও প্রয়াসী হন। এই সমিতির 
উদ্দেশা ও কর্মসূচীর মধো এখানে উল্লিদিত 
তিনটি সত্তার প্রকাশ লক্ষ করা-যায়। কিন্তু 
গীপনিবেশিক আমলের আর্থ -সাঘাদ্রিক ও 
রান্সনৈতিক পরিবেশে এই তিনটি সত্তাকে 
অবলম্বন ফরে চলতে গিয়ে তিনি তাঁর 
ভাবনাকে জপদান করতে গিয়ে যারে ধারে 
বাধার সন্মুখীন হন, ঘদিও তাঁর উদ্দেশাকে 





মতো দে 





কার্যকর করতে তিনি কম প্রয়াস 
কৰেন নি। 

১৯১১ দালে বঙ্ষডক্গ রহিত হবার পরে 
হিন্দু-মুসলঘানের সম্পর্কে ঘখেষ্ট তিক্ততা 
দেখ) দিলেও, কক্ষলূল হকের ভূমিকায় এক 
পরি্ছন্ত াঞ্জালি ঘননের পরিচয় পাওয়া 
হায়। তাঁর পিতার সঙ্গে অশ্বিনীকুমায দত্তের 
গভীর অস্তরক্ষতা ছিল। অস্থিনীকুমার 
ফজলুল হককে নিগ্লের ছেলের মত স্তরে 
করতেন। আর অস্থিনীকুমার়ের সমর্থনলাড 
করার ফলে ১৯১৩ সালে ছন্তালূল হকের 
পক্ষে ঢাকা বিডাগ্গীয় কেন্দ্রের বর্ণ-হিম্দুখের 
গ্রধনা আছে এমন একটি নিবাচিল কেন্ত্রে 
যায় বাহাদুর কুছার মহেন্ত্রনাথ ঘিত্রকে 
পরাজিত করে বেঙ্গল লেছ্ি্র্টিড 
কাউঙ্গিলের সদা হওয়া সম্ভব হয়েছিল। 
আর তখন থেকেই ফজলুল হকের 
রাজনৈতিক জীবনের সূত্তপাত। ভৈল 
দাম্প্রদায়িক সমস্যার ঘহোও পূর্ব বাংলায় 
সাস্ত্রদায়িক সম্প্রীতির ঘনোভাবও হুতটা 
প্রবল ছিল তার পরিচয় ফজলুল হকের 
নিবাচিনী সাফলোই পাওয়া যায়। ফন্ধলূল 
হক প্রাম বাংলায় সমপ্রদায়গত 


তাঁর ভাবনার আরও বান্তি ঘটে। তখন 
তিনি একই সঙ্গে মুসলিম লিগ ও 
কংগ্রেলের মধে| থেকে দেশের সেবা 
করেন। এই সময়ে তিনি রমেপচন্তর দত্তের 
অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বারা গভীরভাবে 
অনুপ্রাগিত হন । ভারতের অর্থনৈতিক 
দুরবস্থা চিত্রটি তাঁর কাছে দুশ্পষ্ট হয়। 
ব্রিটিশ শাসন ও লোষণের লেই বে 
ভাবত এক ঘরিদ্র দেশে পরিণত হয়েছে তা 
তিনি উপলব্ধি ফথেন। কোন পথে ভারত 
মুক্তি অনি রতে পাবে এবং ধর্মবর্গ 
নির্বিশেষে এক নতুন ভারত গঠন করা 
সম্ভব, এইসব প্রশ্নও তাঁর মনে গভীর 
আলোড়নের সৃষ্টি করে। পূর্ণ দায়িত্বশীল 
সরজান প্রতিষ্ঠা শা সম্ভব হতোই এক 
নতুন ভারতের আবিভাঁব ঘটবে বলে 
ফলুল হকের দৃঢ় প্রতায় ছিল। ঘাঁরা 
বলেন, এই ধরনের সরকার স্থাপিত হলে 
দংখ্যাওরু হিন্দুদের প্রানানাই স্থাপিত হবে 
এবং ব্রিটিশ শাসকদের ক্ষত! চলে সেলে 
মুসলমান ও অনুমত সম্প্রদায়ের লোকেরা 
বিপয় হবেন, তাঁদের সঙ্গে ফজলুল হুক 
একমত হতে পায়েননি। তিনি কখনও 
হিন্দুদের দুসলমানের শত্রু বলে মনে 
করেননি । আছাড়! তিনি হিন্দু জমিদার, 
মহাজন, আইনভ্রীবী প্রতৃতিও যে শোষণ 
ও পীড়ন করেন সে কথা বলতেও তিনি 





পবকাব প্রতিষ্ঠিত হলে মু্লদানদের 
সার্ধিক ই্যাতি হবে, এই কথাও তিনি 
স্পষ্টভাবে বলেন। 


ফজলুল হক মনে কবেন, নিজেদের 
শ্রযোজ্ঞনেই হিন্দু ও ঘুসলঘানকে এক সঙ্গে 
চলতে হবে। তিনি মুদলমানদের অলা 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্্রীতি বজায় বাখতে 
উদ্যোগী হতেও বলেল। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে 
এই কথাও বলেন, ঘাঁরা ইসলামের নামে 
অ.ঘুললমানদের প্রতি অসহিফুতা প্রদর্শন 
করেন, তাঁদের আচরণ শুধু নীতিগতভাবে 
নিন্দনীয় নয়, বাজ্জনৈতিক দিক থেকেও 
ক্ষতিকারক। তিনি হিন্দু-মুসলিম একোর 
পথকে সুগম করতে একাস্ত্িকতার সঙ্গে 
চেষ্টা কবেন। কংপ্রেস- খেলাফত ঘুক্ত 
আন্দোলন এক নতুন ভাবাবেগের সৃষ্টি 
ফরলেও, ফামাল আতাতুর্কের লং স্কারের 
ফলে এই আন্দোলনের ডিত্‌ আলগা হয়ে 
যায়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ক্রমশ জটিল 
হয়ে পড়ে। ফজলুল হক কংগ্রেদ থেকে 
দূৱে সবে ঘাল।তিনি মহাস্মা গান্ধী 
পরিচালিত আন্দোলন সমর্থন করতে 
পাবেনলি। তিনি বিদ্যালয় বয়কট নীতির 
বিরোধী ছিলেন। বিদ্যলয় বয়কট করলে 
পিছিয়ে পড়া মুসলমান ছাত্ররা খুবই 
ক্ষতিত্রন্ত হবে, এই উদ্দেগও ফজলুল 
হকের ছিল। উল্লেছ্যা এই, সর্বভারতীয় 
রাজনীতিতে যোগদান করলেও ফন্জলুল 
হকের দৃষ্টি প্রধানত বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি লক্ষ করেন, 
সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের 
সুযোগ প্রহুণ ফরে অবাঙালি নেতৃবৃন্দ 
বাংলাদেশকে হাতিয়ার করে নিজেদের 
প্রভাব বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেন। তিনি 
মুমলিম লিগের কর্মসূচিতে সম ছিলেন 
না। এই পরিস্থিতিতে ফ্চজলূল হক বাঙালি 
ভ্বীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব 
আরোপ করেন। 


১৯২৯ সালে হনতান্ত্রিঝ দুনিয়া এক 
ভয়াবহ আর্থিক মন্দার কৰলে পড়ে। এই 
বাজ্জারমন্দা তারতকেও আপাত করে । কৃষি 
পশোর মূলা ফ্রুত চ্যুল পায়। বিডির 
বরনের কর ও জমির থানার বোকার 


দরিস্র কৃষকদের দুববস্থা প্রকট হুয়। ভাবত 
সবকাব কৃষি পপোব মূল্য হ্থাসের কন্যা 
ডেষে কবের ও জমির শ্বাজ্জলার বোঝা 
লাঘব ক্বতে সন্তে হঘলি। তাবা 
জমিদারদের এই বনের কোন নির্দেশ 
দেযনি। কিন্তু তুলনামূলকভাবে শিল্প ঘবোর 
মুলা হাস পানি । তার ফলেও ফ্ুষকদের 
দুরবস্থা বৃদ্ধি পা কৃষদের বাক্ষাব মন্দার 
পূর্বেকার হাবে কব ও জহির খাজনা দিতে 
এবং খ্বণ শোধ কবতে বাধা করা হল, 
হুদিও তাদের আয় দ্রুত দাস পায়? 


এই সময়েই “নিিলবঙ্গ কৃষক সমিতি" 
পঠন কবে ফজলুল হক কৃষক প্রজাদের 
সংগঠিত কবে তাদের সমগ্া গৃধ করতে 
অগ্রসব হন) অবশ্য অনেক আগে থেকেই 
তিনি শ্র্ঞা আন্দোলনের সূচনা ফবেল। 
১৯১৫ সালে তিনি বরিলালেব মুসলমান 
ও নমশৃদ্র কষকদের সংঘবদ্ধ করতে চেষ্টা 
'কবেন। তাবপর বিভিন্ন জেলায় তিনি এই 
আন্দোলন গড়ে তোলেন॥ তিনি 
পতা-সম্গিতি করে ও পুক্তিকা প্রকাশ করে 
জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার সন্বস্থে 
জনসাধারণকে চেতন করেন। তাঁরই 
সক্রিয় প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 
পরদ্ধা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১১২৯ 
সালে তিনি এই আন্দোলনঞ্ে আও 
সুদংহত জপ থান কবেন। বাংলার আব 
কোন নেতা বা দল এই সময়কালে 
এমনভাবে কৃষক ও প্রজাদের সংগঠিত 
করতে এক্সিয়ে আসেননি। বলা বাহুলা, 
এক উনার অসাম্প্রদাত্িক মনোভাব 
অবলম্বন কবে ফৰধলুল হক কৃষক প্রা 
সমিতি গঠন ফবেন। এই সমিতির কর্মসূচি 
পর্যালোচনা ফয়লেই তাঁর উদ্দেলা সম্বন্ধে 
স্বচ্ছ বায়পা করা সন্তব। এই কর্মসূচি 
অহলম্বন করে ১৯৩৬ সালে এই সমিতি 
নিবাচলী ইন্তাহাব রচলা করে সমগ্র বাংলাম্ 
প্রলয় করা হয়। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এক 
নতুন বাংল! গঠনের আকাঙ্ক্ষা এই 
ইন্তহারে ব্যক্ত হয়। কক্লুল হকের 
শ্রতিসথ্থী দৃসলিম লিঙ্গ ভীত সত্রন্ত হয়। 
ব্রিটিশ শাসকরাও উদ্িয হল। জির পত্নীর 
ফজলুল হককে পরাজিত করতে তাঁদের 


সমস্ত শক্তি নিয়োগ কবেন। কিন্তু ফক্ষলূল 
হক্ত প্রা বাংলার সাধাবণ মানুষকে, 
বিশেষ কয়ে কৃষক শ্রেণী ও দরিল্র 
জননাঘবেণকে, এক নতুন তাবঘারায় 
উদ্দীপ্ত করতে সক্ষয় হন। এই নিবচিনে 
ফজলুল হুক চিরস্থাী বন্োবস্ত বিলোশের 
দাবির প্রতি বিশ্বেতাৰে গুরুত্ব আরোপ 
করেন তিনি মুগলিম পি'গকে বাংলার 
ই লো বেক বে 
দিছ কৰে ওঁ বি ৩ 

পথ প্রলন্ত ফরেন লার 
পটুয়াখালি কেনে তি প্রতাধলালী 
মুসলিম লিগ নেতা না্িমুক্িনকে পরাজিত 
করেন। এই নির্বাচনে কংপ্রেলও বাংলায় 
সাফলা লাত করে। 


হক-কংগ্রেস মিলিত মন্ত্রিদতা গঠনের 
পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। কিন্তু 
ভাতীঘ় কংশ্রেসেব কেন্দ্রিয় নেতৃত্ব 
হক-কংপ্রেস কোদালিশন অস্্রিসভা গঠনে 
লন্মত না হওয়ায় ফজলুল হককে বাধা করা 
হয় মুসলিম লিখে সঙ্গে. মস্ত্রিলডা গঠন 
করতে। তোর ফলে বাংলায় মুললিম 
শিখর রতন তি ধৃতি সত 
কংযেসের বেজ নো, 
৩৩০ তপু নি 
জিরাহপন্থীগের প্রজা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। 
তখন ঘেকেই ঘাংলায় 
সামপ্রায়িকতাব্যধীদের প্রভাব গ্রামে ও 
শহবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। দুসলিঘ লিগের 
পক্ষে ফৰ্ধলূল হককে মুসলিম সঘায্প খেকে 
বিচ্ছির করা সহস্ত হয়। ১৯৩৭ লালে 
হক-লিগ মন্ত্রিসভা গঠনের সময় থেকেই 
খুবই দ্রুত মুসলিম লিগ বাংলান্ট এতটা 
শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, ফজলুল হকের 
পক্ষে তাঁর নিজের দলকে অটুট রাঘাও 
কষ্টকর হয়। এই পরিস্থিতির জনা কংগ্রেস 
নেতৃত্বের দায়িত্ব যে যথেষ্ট রয়েছে তাতে 
কোন সদ্দেছ নেই। বাংলার মুসলিঘ 
রাজনীতির ঈন্টি প্রকৃতি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় 
কেস নেতৃত্বের ফোনখ শ্বচ্ছ হারণা 
ছিল না। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল 
পর্যন্ত ফজলুল হক গ্রাম বাংলায় কি কর্মপৃচি 
নিয়ে প্রচার অসিযান চালান সে সম্বন্ধে 








কোনও পালোচনাই কেস্ত্রীয় কং প্রেস 
লেডৃত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
কবেনলি। ফল্তলুল হক প্রচাবিত নিবাচনী 
ইস্তাহার পর্যালোচনা করে বাংলাব 
জংক্রেশ নেতাবাও হজ্জলূল হককে 
অ্রধানমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে 
কোনও জোরালো বক্তব্য ক(প্রেসের 
কেব্্রীয় নেড়ত্বের কাছে রাখতে সক্ষম 
হলনি। 


১৯৩৭ সাল দ্বেকে ১৯৪১ সালের 
নভেম্বর ঘাস পর্যস্ত মুসলিম লিগ 
রাজনীতির মযো থাকতেও ফজলুল হকের 
হাল জুৱা সম্ভব হয়নি । ইতিদতো জিন্রাহক 
চিন্তা ও কর্মে আমুল পবিবর্তন ঢৃটে। এক 
হিসেবে তিনি ঘ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩৭ 
লাল থেকে এবং মুসলিম লিগকে 
সাশপ্রদায়িক লক্িজপে গড়ে তোলেন। 
১৯৩৭ দালের নিবাচিনে কংগ্রেস 
হয়। সমগ্র মুসলিদ ভোটের মাত ৪.৬ 
শতাংশ ডোট মুসলিম লিগ পায়। কংগ্ৰেস 
নেতৃহ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় অ-কংপ্রেস 
মুসলমান দদসা অথাৎ মুসলিম লিগের 
মুসলমান সদস্য রাখতে সম্মত হননি। 
ওড়িশা ও ইউনাইটেড প্রভিল্পেস-এ 
কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয় । বিহার, 
ওড়িশা ও স্ট্রোল প্রতিন্দেস আইলসভায় 
মুসলিম লিগের কোন সদসা ছিলেন৷ না। 
অনান্য কংপ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের 
আইনসভায় মুলনিম লিগ সদল্য ছিলেন। 
কিন্তু ঝং্রেস তাঁদের মন্ত্িসতায় নেয়নি। 
কিছুদিন পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
কংগ্রেস ফোয়ালিলন মন্ত্রিপভায় গঠিত হয়। 
কংত্রেস গঠিত মস্টিসতায় আইনসভার 
দুসলিম লিগ লদসারা স্থান না পাওয়ায় 
কংপ্রেসের সঙ্গে লিগের বিরোধ তীব্র হয় 
এবং এই বিরোধের ছলে জিন্রাহর পক্ষ 
মুসলমানদের হতো লিগের প্রভাব বৃদ্ধি 
করা সম্ভব হয়। ১৯৩৭ সালের নিবচিনের 
পর কংশ্রৈদ মুসলিম জনসাধারপের দঙ্গে 
ne 





ককাতাব ও 


সংযোগের কর্মসূচি গ্রহণ করে) কিন্ত 
কংত্রেদের এই জলসং যোগের কর্মসূচি 
সফল হয়নি। অনাদিকে এই কর্মসূচি 
কংপ্রেসের সঙ্গে লিগের বিরোধকে আরও 
প্রশস্ত কবে। জিম্লাহ এই অভিযোগও 
করেন, কংস্রেস মুসলঘানদের মধো ছোট 
ছোট দল উপদল গঠন করে মুসলিম 
সম্প্রদায়কে বিভক্ত করার চেষ্টা ধ্রছে। 
ভিত্রাহ্‌ মুসলিম লিঙ্গের শক্তি বৃদ্ধিত 
জন। কর্মসূচি প্রহণ করে তা কার্যকর করতে 
অগ্রসর হল। জনসংযোগের মাঘামে তিনি 
মুসলমানদের ঘধে| লিগের প্রভাব বৃদ্ধি 
করেল। কংগ্রেস হল হিন্দুদের সংগঠন। 
এই বক্তবোর সমর্থনে জিদ্রাহ বন্দেঘাতরম 
সঙ্গীত, ত্রিবর্গ পতাকা, শিক্ষার ক্ষেত্রে 
বিদামন্দিয় পরিকল্পনা এবং হিস্দী-উ্গ 
বিতর্ক দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেশ্  করেন। 
সহজেই মুসলমান জনসাধারণকে উত্তেজিত 
করার উদ্দেশো জিল্লাহ সুপরিকপ্িতডাবে 
এই বিষয়গুলো তুলে ঘরেল। একই সঙ্গে 
জিত্রাহু সমস্ত মুসলিম দলগুলোকে লিগের 
পতাকার তলে সমবেত করার কর্মসূচিও 
প্রহণ করেন। উল্লেছা, জিয়াহর প্রভাবে 
পঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিহন্দ্র হায়াৎ 
খান, বাংলার প্রধানমন্ত্রী কজ্জলূল হজ এবং 
অসমের প্রধানমন্ত্রী স্যার মুহম্মদ সানুল্লাহ 
তাঁদের সমর্থক মুসলমানদের মুসলিম লিগে 
যোক্মমান করতে নির্দেশ দেল জরিযাহর 


লে জনের ডিভিহাপন অহলানে পুশ হক 





নেতৃত্বে মুসলিম লিগের পক্ষ দেকে বিভিন্ন 
প্রদেশে ইললাম বিপন্ন এই স্লোগান 
উচ্চারিত হয়; ব্রিটিশ বাজ -এব চেয়ে 
“কংগ্ৰেস বাজ" আরও শ্বারাপ এই কথাও 
সাধারণ মুললমানদেয মধ্যে প্রচার করা 
হল। ১৯৩৮ সালের মযোই জিন্নাহ তাঁর 
ক্ষাতা সংহত করতে সক্ষম হল। তিনি 
এই দাবিও করেল, ভারতে সমগ্র মুসলিম 
সম্প্দায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক 
সংগঠন হল মুসলিম লিগ এবং কংগ্রেস 
কেবলমাত্র হিন্দুদের পক্ষ থেকে কথা 
বলতে পাবে। ঘহাস্থা গান্ধী, জওহবলাল 
নেহরু ও সূডাষচন্ত্র বসু জিমাহব দক্ষে 
মীমাংসায আসাৱ চেষ্টা করলে জিয্াহব 
তাঁর এই দাখি তাঁদেষ মেনে নিতে বলেন। 
কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে জিয়াহর এই দাবি 
মেনে নেওয়া সস্তুব ছিল না। 
বাজেশ্রপ্রসাদের ভাষায় এই প্রস্তাব মেলে 
নিলে তা হত কংপ্রেসের অতীতকে অগ্রাহা 
করা, কংপ্রেসের ইতিহাসকে বিকৃত করা 
এবং কংখ্রেসের ভবিষাতের প্রতি 


ভিতের উপর স্থাপিত। কংপ্রেদ নেতাদের 
পক্ষে তা অপ্রাহা করা কখনই সন্তব 
ছিল না। 

১৯৩৭ সালের নিবাচনের পরে পঞ্জাব, 
বেঙ্গল, অসম ও লিছু প্রদেলে অ-কংগ্রেস 








সরকার পঠিত হুয়। ১৯৩৮ সালে অসমে 
কংপ্রেস কোয়ালিশন মস্ত্রিসতা গঠনে সক্ষম 
হয়। পঞ্জাব, বেঙ্গল ও সিদ্ধ প্রদেশে 
মুললমানদের সং ধাগবিষ্ঠতা ছিল। পঞ্জাব 
ও সিদ্ধু প্রদেশে ঘুসলিম লিগের প্রতাব 
ছিল লা। পঞ্জাবে ল্যাব সিহন্দর হায়াৎ 
শান-এর নেতৃত্বে এবং সিদ্ধ প্রদেশে খান 
বাহাদুর আল্লাহ বন্ম-এর নেতৃত্বে মস্ত্রিসতা 
গঠিত হুয়। পঞ্জাবে নাশলাল ইউনিঘনিন্ট 
পার্টি লিখ, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের 
হাহীণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব কবে। সারে 
লিক্ষ্দব হায়াৎ খানেধ নেতৃত্বে এই পার্টি 
পঞ্জাবের আইনসভাব ১৭৫ আসনের ঘব্যে 
৯৬টি আসন দখল কবে মস্ত্রিসতা গঠন 
করে। ১৯৪২ লালে তাঁর মৃত্যুর সময 
পর্যন্ত তিনি ছিলেন লমন্ত সম্প্রদায়ের 
মন্ত্রিপতার প্রঘান। তাঁর পরে স্যার খিদ্রর 
হায়াৎ খান তিওয়ানা ইউনিয়নিস্ট 
মন্ত্রিসভার নেড়ৃত্ব দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
চলাফালীন পঞ্জাব সরকারের স্থারিত্ব ও 
আনুগতোর প্রতি তারত সরকার খুবই 
গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্যরল ভারতীয় 
লেনাবাহিলীর অর্ধেকেরও বেশি সৈনিক 
পঞ্জাব থেকেই লংগৃহীত। আল্লাহ বক্স-এর 
মন্ত্রিসভা কংগ্রেস সমর্থনের উপর 
নির্ভরশীল ছিল। 


১৯৩৮ সালের অক্ট্রোবের মাস থেকেই 
জিল্লাছ পঞ্জাব ও সিদ্ধু প্রদেশে মুসলিম 
লিগের প্রতাব বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহ 
করেন। কিন্তু তথনও তাঁর পক্ষে এই দুটো 
প্রদেশে লিগের প্রাধানা স্থাপন করা সম্ভব 
হ্য়নি। এই অবস্থায় মুঙ্গলদানদের ঘযো 
কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করায় 
উদ্দেশ্যে “শীরপুর রিপোর্ট” নাদে একটি 
ক্ষত পুস্তিকা দূললিম লিগের পক্ষ ছেকে 
প্রকাশ করা হত) ১৯৩৮ সালের লতেম্বর 


মাসে পীরলুরের দরান্া এই রিপোর্টটি 


হচ্ছে এই ধরনের অতিযোন্ন করে এক দীর্ঘ 
তালিকা এই রিপোটে উল্লেখ করা হয়। 
“বিদ্যাদস্দির স্কিম’ নামে যে শিক্ষা বিষয়ক 


_ পরিকন্যনা কংগ্রেস সেট্রাল প্রতিস্গেস-এ 


প্রবর্তন করে তা ইসলাম-বিরোহী বলে এই 
রিপোর্টে অভিযোগ করা হুয়। এই স্কিমে 
ঘুসলমানদের জলা পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের 
অথবা উর্মুতাবী শিক্ষকদের ট্রেনিং -এব 
বাবস্থা লেই। এই অতিযোগ্দও করা হয়, 
মুললমান ছাত্রদের হাত জোড কষে 
“বন্দেমাতরম? সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করতে 
এবং মহাঝা গান্ধীর ছবির লামনে শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন ফবতে বাধা করা হচ্ছে। উল্লেশা 
এই, মুসলিম লিগ ‘বন্দেমাতরম' সন্ীতকে 


করা হয়। ১১৩৭-১৯৩৯ সালে কংব্রেল 
সবকারপমূহ হিন্দু দৃষ্টিকোণ থেকে 
সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক সমস্যার দিকে 
তাকায় এমন অভিযোগও পাওয়া বান্ত। 
মুসলিম লিগ এই বিষণগুলো অবলম্বন 
করেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান 
চালায়। *শীরপুর বিশোর্ট' প্রচারে 
অক্রিয়তাবে অংশতহশ করেন 

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর হাসে জিন্বাহ 
শ্রকাশোই বলেন, “কংগ্রেস ফ্যাসিবাদের' 
পাথরে আঘাত লেগে সাম্প্রদারিক শাস্তির 
সমস্ত আশাই চূশ-হিচর্শ হয়েছে'। তার 
কিছুদিন পরেই “পীবপু রিপোর্ট" প্রকাশিত 


হঘ। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে বিহারের 
মুসলিম লিন “বিহ্যাবেব মুঙ্গলমানদেব কিন্তু 
অভিযোগ" এই শ্বোনামায় ‘শবিফ 
বিশোর্ট' প্রকাশ কবে। ১৯৩৯ সালের 
ডিসেম্বর মালে কংগ্রেস লাসনে 
দুললমালদ্ষেব দুববস্থা' এই শিবোলামাঘ 
ফজলুল হও একটি বিলোর্ট প্রকাশ 
কবেন। জংস্রেসের পক্ষ বেলে এইসব 
অভিযোগের তীব্র নিন্দা কবা হয়। 
কংগ্ৰেসেৱ সমর্থক দৈনিক কাজেও তাব 


হক -লিগ মন্ত্রিসভার আমলে ফজলুল 
হক লিগ রান্রনীতিব প্রবক্তা হওয়ায় তাঁর 
নিজের গড়া দলটি দুর্বল হয়ে পড়ে। 
এইডাবে তিনিই বাংলায় নিজের প্রভাব 
অটুট বাখতে চেষ্টা কযেন। জিঘ্রাহফে 
অপছন্দ করলেও তাঁর পক্ষে তখন ভিন্রায় 
বিরোধিতা কবা সপ্ত ছিল না। অনা দিকে 
ফজলুল হককে সঙ্গে বেশেই ছিন্রাহপদ্থীরা 
বাংলায় তাঁদের ক্ষমতা সুদ কবাব প্রয়াস 
কবেন। তাই তখনও তাঁদের কাছে ফজলুল 
হকের প্রয্রোজ্জনীতো ফুরিয়ে ঘাযনি। এই 
কারণেই ১১৪৩ সালের ২৩ মার্চ মুপলিম 
লিগের প্রকাশা অধিবেশনের সভাপতি 
জিন্নাহ ফজ্জলূল হককে দিয়ে "লাহোর 
প্রস্তাব" উদ্যাপন করেন। ২৪ মার্চ এই 
প্রস্তাব গৃহীত হল, ঘা “পাকিস্তান প্রস্তাব" 
নামে শ্যাত। জিন্লাহু তাঁর ভাঙণে দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলেন, হিন্দু ও ঘুপলছান দুটো পৃথক 
জাতি। উভয়ের ধর্মী দর্শন, সামাজ্সিক 
এবং জীবনধারা দল্পূর্ণ আলাদা । এই দুটো 
জাতি একটি বাস্ট্রে বসবাস করলে, ঘেম্বানে 
একটি জ্ঞাতি সংখ্যালিষ্ঠ এবং আব একটি 
জাতি দংখ্যাগবিষ্ট, সেখানে সবসদযে 
অসস্ত্রোষ ও বিরোধ বজ্সাহ থাকবে। এই 
কারণেই সুগলিম জাতির জনা একটি পৃথক 
বাষ্ট্র একাস্ত প্রয়োজন । 

হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর যেভাবে 
মধ্যযুগের লময়কাল ঘেকে বাংলায় 
জ্জীবনযাপন করে ; আর আউল, বাউল, 








জিকির, কীর্তন ইত্যাদি লোকসংস্কৃতিৰ 
বারা যেভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষের 
মো ওকার্যবোষের পরিবেশ সৃষ্টি করে, 
তাতে দীর্ঘকাল বরে পারস্পরিক 
সহনশীলতার একটি পরিদণ্ডল অটুট 
থাকে। অনাদিকে দ্রান্ম ও হিন্দু সঘাক্ষেব 
ইংবেজি সিক্ষিত উনচবার্গের বিশিষ্ট 
হাক্তিরাও বে ধর্ম সঙ্গাত্ম সংস্কার 
আন্দোলন পরিচালনা করেন তার ফলেও 
পরপতাস্ত্িফ উমারনৈতিফ ওাৰধারার বাস্তি 
ঘটে। কন্সুল,.হেকের মানস এই 
পরিবেশেই বিন্শিত হয স্বভাবতই 
জিললাহর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর ভাবনার 
হেট পার্থকা ছিল। তা সত্বেও রাজনীতির 
প্রাঙ্গণে ফজলুল হককে যেভাবে নিচ্ষের 
অকিতব বস্তা রাখার জলা মুসলিম লিগের 
সঙ্গে কোয়ালিশল মধ্ট্িপডা" গঠন কবে 
চলতে হয়, তাতে অসাম্প্রদায়িক করলূল 
হক সাম্প্রদায়িক ঘাজ্নীতির প্রবক্তা 
হিসেবে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁর মত উনার 
অবনার ঘানুষের পক্ষে এই অস্বস্তিকর 
অবস্থার সঙ্গে সাহঞ্জসা সাধন করে 
বেশিষিন চল্য সম্ভব হয়নি। বাংলার 
কৃষককে কথা তিনি কখনই, তুলে ঘাননি। 
তাই তাছের গমর্থনের পাহাযে, গ্রাম 
বাংলায় নিচ্ছে প্রভাব পুনরুদ্ধায় করতে 
ফজলুল হুক অগ্রসর হুন। 

উল্লেখ্য, ১১৩৬ সাল থেকে সংগঠিত 
কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তার 
ফলে তুমি সংস্কায়ের সামাজিক ও 
রাজনীতিক তাৎপর্য দনবস্ধেগ্রাঘা্তলে 
ক্রঘল সচেতনতা দেখা ঘেয়। বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক ভৃষক সতার নেতৃত্বে বিডি 
জেলায় কৃষকরা সংগঠিত হয়। ১১৩৭ 
সালের নিবাঁচলে ভূষকসভা সাধারণত 
কংয্রেস ও কৃষক প্রধ। সমিতির প্রার্থীদের 
সমর্থন করে। ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় 
কৃষকসতা নিন শ্রাধীত দাঁড় করায়। 
কৃষকসতা মুসলিম রিগ প্রার্থীকে সমর্থন 
করেনি। বাংলা কংগ্রেস নেতায়া এই 
বিষয়টির গুরুত্বও উপলব্ধি করতে 
পায়েননি। কৃষকসতাও যে নিৰাচনী 
কর্মসূচি অনুসয়ণ করে তাতে কংত্রেদও 
কৃষক -প্রশ্ন৷ সমিতির একসঙ্গে মন্ত্রিসভা 


গঠনের অনুকূল পরিস্থিতি তৈবি হয। 
এখানে আগেই উল্লেষ কবা হয়েছে 
কংশ্রেসেব কেন্দ্রীঘ নেতৃত্ব এই শবিবেশের 
সুযোগ প্রছণ না করে বাংলায় সাম্প্রদায়িক 
শক্তির বৃদ্ধির সহায়ক হয়। 

বাংলার মুসলিম সম্প্রদয়ে ছিল 
সংখ্যাও । হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় 
মুসলমান কৃষকদের সংখা। ছিল বেশি। 
স্বভাবতই মুসলঘান কৃষক ও খাতকের 
সংখ্যাই ছিল বেশি। অন্যদিকে মুসলিম 
সম্ত্রদায়ের জমিষার মহাজ্নঘের তুলনায় 
হিন্দু জঘিদাব-মহাক্ষলদের সংখ্যাও বেশি 
ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের কৃষকদের মযো 
তপনীলি হিন্বু। কৃষকদের সংখ্যাই ছিল 
বেশি, বর্ণ হিন্দু কৃষকদের লংখ্যা খুবই ক 
ছিল । বর্ণ হিন্দু জমিদার -মহাজ্জনদের 
সংস্াই ছিল৷ বেলি। বাংলাৰ এই 
আর্থ-সামাপ্িক পরিবেশে কৃষ্বকদের শ্রেণী 
স্বার্থের সমস্যাকে হিশ্ণু- মুসলিম 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের কূপ দেওয়া সহজ 
হয়। শ্রেণী বিরোধকে সাম্ত্রদায়িক বিবোধ 
বলে প্রচার করা দন্তুব হয় তাতে স্বার্থবান 
গোষ্ঠী ও কোন কোন সংবাদশত্রের ভূমিকা 
লক্ষ করা ঘায়। হক-লিগ মন্ত্রিসভা গঠনের 
পরে মুসলিম লিগ এই শ্রেণী বিয়োষকে 
হিন্দু বিদায় -মহাঞ্জন এবং কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে প্রচার ও আন্দোলনে বাবছার 
করে। একই সঙ্গে হিন্দু 
জমিদার -ঘহাজনদের দ্বারা শোষিত ও বর্ণ 
তেম প্রায় .পীড়িত তপশিল হিন্দুদের প্রতি 
সহানুতৃতি প্রদর্শন কয়ে মুদলিম লিগ 
নেডৃবৃন্দ দুদলিম-তপশিল হিন্দু একোর 
আবেদন জানায়। এইভাবে বর্ণ হিন্দু 
অমিদ্দর “অহাজন ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
মুসলিম লিগ আন্দোলন পরিচালনা করে। 
বলা বাহ্লা, বাংলায় কংগ্রেসের নেডৃত্বে 
উদ্চবর্শ হিন্দুদেরই প্রাধানা ছিল। তাঁরা 
বাংলার কৃষক শ্রেণীর লমল্যার গুরুত্ব 
উপলব্ধি করতে পারেননি । 

১৯৩৬ সালে নিষাচিনী ই্তাহারে 
ফজলুল হক কৃষকষের দুরবস্থা থেকে উদ্ধারে 
করার উদ্দেশ্যে কতগুলো প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন) ১১৩৮ সালে তিনি প্রশ্ধান্বর 
আইনের সংশোধন করে রায়তদের 


অনেকটা সুবিধা কৰে দেন অবলা এই 
সংশোধিত আইনের সবার েত্রমজুব, 
ডাগচাঙ্ী ও উঠবদদী প্রজাদের কোন লুবিধা 
হয়নি। তা সবেও এই আইনের হলে 
দখালী স্বত্তবান বায়ত ও কোর প্রন্ধারা 
সকলেই খুবই উপকৃত হয । লুদেব হার ত্রাস 
শায়। বাজনা বৃদ্ধি স্রগিত বাখা শ্রয়। 
বাজনার দায়ে রাঘ়তের সম্পত্তি নিলামে 
বিক্রি করার ও গ্রেপ্তার করার বাবস্থা বহিত 
হয়॥ আবোঘ্াব বা বাজে আদায় গ্রহণ 
করাকে ফৌজদারী অপরাব বলা হল। 
আরও কিনু প্রবিধা ১৯৩৮ সালে মন্ত্রিসভা 
ভূমি বাবস্থার সংস্কারের সুপাবিপ করাব 
জলা স্মার ঢ্রাল্সিস (োউডকে চেয়ারম্যান 
করে একটি ভূমি রাজ্্ব কমিপন নিয়োগ 
কবে। ঢ্রাউড কমিশন গঠনের পরই 
কষকঙ্গভা চিরস্থাতী বন্দোবান্ত ও জমিদারি 
প্রথার বিরুদ্ধে শ্রামাক্গলে প্রচার অভিযান 
চালায় । কৃষকসডা ফ্লাউড কমিশনের কাছে 
একটি মেমোরা্ডামণ্ড দে৷। কৃষকসতা 
তুমি বাবস্থায় আমূল৷ পরিবর্তন করে জমিতে 
কৃষকের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে; 
ধর্ম-বর্ণ নির্বিলেষে ফৃষক শ্রেণীকে একাবন্ধ 
করে, ব্রিটিশ ওপনিযেশিক প্রাধানোর 
বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্রিশালী 
করতে প্রয়াসী হয়। এই ভাবেই কৃষকমড। 
বাঙালি সমাজকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ 
থেকে মক্কা করতে চেষ্টা করে। কিন্ত 
বাংলার জ্রমিদারয়া তৃমি বাবস্থার মূল 
কাঠামে। বজায় মাগার জনা বন্ধুপরিকর 
ছিলেন। তাঁরা ঘুলউড কমিশনের কাছে যে 
বক্তব্য রাখেন তাতে বলা হল, যদি 
চি়স্বানী বন্দোবন্ত বিলোপ করে মধাবিত্ত 
শ্রেণীর অস্তিত্ব বিপন্ন করা হয়, তাহলে 
বাংলায় এক সামাজিক অভ্যুত্থান হবে, 
ঘার ফলে কমিউনিজ্জমের প্রাধানা প্রতিষ্ঠিত 
হবে। বাংলায় কাংগ্রেল সংগঠনে 
জমিদারদের প্রভাব ছিল। তাঁরা কৃষকদের 
দাবিকে স্বাধীনতা সংস্রামের দাবি সঙ্গে 
গংঘুকু করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার দৃষ্টি 
করে। বাংলার কংগ্রেস নেড়ৃত্ব ভূমি ব্যবস্থা 
পরিবর্তনের প্রয়োজনীঘত) উপলব্ধি করে 
তুমি সংস্কারের কোন কর্মসূচি প্রহপ করে 
রায়তদের উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়নি। 








ফন্কলুল হুক তৃঘি সংক্কারের ক্ষেত্রে 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রহশ করলেও 
মুসলিম লিগের রাজনৈতিক র্মসূচিকে 
কার্যকর করতে গিয়ে বাংলায় মুসলিম 
প্রচারিত ধর্মী সাম্প্রদািকতাবাদকেই 
শক্তিশালী করতে সহায়তা করেন । তার 
ফলে নিজেকে ও নিক্ষের দলকে বান্তালি 
দুসলমানদের কাছ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন 
করে ফেলেন। ১৯৪০ লালের ছত্যে 
বাংলায় মুসলিম লিগের প্রভাৰ বৃদ্ধি লা 
এবং মুসলিম লিগ মুসলঘান জলসঘ্যেবপের 
দলে পরিণত হয়। আগেই উল্লেখ করা 
হয়েছে, বাংলায় লিগ সংগঠনে 
জিতাহপন্ীদের প্রাধানা ছিল। অবাভ্ভালি 
লিগ নেড়বৃন্দ কঝাজুল হকের বিরোধী 
ছিলেন, আর তাঁরাই ছিলেন লিঙ্গের দূল 
পরিচালক । যাংলার লিঙ্গপস্থী দুসলঘান 
বৃদ্ধি্জীবীবা পাকিস্তান প্রন্তাবকে সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে 'হিন্দু সংস্কৃতি' ও 


“মুললিদ সংস্কৃতি' বে পৃথক সে কথা 


বান্তালি সংপ্ষৃতির এই ব্যাখ্যা তিনি প্রহণ 
করতে পারেননি । রধীন্্রনাঘ ঠাকুরের 
প্রয়াপের পর তিনি কবিগুরুর প্রতি গভীর 
শ্রদ্ধা নিবেদন কবে খে তাঘপ দেন তাতেই 
বাষ্ছালি সংস্কৃতি সম্বদ্ধে তাঁর ভাবনার 
প্রকাশ ঘটে। পাকিস্তান প্রস্তাবের 
অবাস্তবতাও তীয় কাছে স্পষ্ট হয়। 

১৯৪১ সালের জুলাই ঘাস থেকে 
হক-জিন্াহ বিয়োধের সৃত্তপাত ছয়। 
জিয্াছর “স্বৈরতস্ত্রিক আচরণের” বিরুদ্ধে 
তিনি বিঘ্োহ করেন। একই সমরে সিদু 
প্রদেশের প্রবানমনত্রী আল্লাহ বন্ও জিররাহর 
নেড়ৃত্ব অশ্বীকায় করেন জিল্রাহুর নির্ধেশে 
বাংলার মুসলিম লিঙ্গের নেতারা ফন্লুল 
হকের নেতৃত্বে পরিচালিত মত্রিসতার পতন 
ঘটাতে চেষ্টা করেন। তাঁকে বিতাড়িত করে 
লিগ সদসারা মত্রিসতা 'ঠনে উদ্যোগী হন। 
হুক তা ঘুঝতে পেরে তদের হড়বত্ ব্যর্থ 
করার বাবস্থা করেন। ১৯৪১ সানের ২৭ 
নভেম্বর জে সি প্তপ্তের বাড়িতে একটি 
বৈঠকে শরহচত্া বসু, হন্ররুল হক, ভর 


শামাপ্রসাদ মুদ্ার্জি, শামসুদ্ছিল আমেদ, 
বান বাহাদুর হাসেম আলিখাল, হেমচন্তর 
নর প্রমুখ নেনন্দ গিলিত হয়ে কর্ম্থা 
নিবারণ করেন। শবংচম্য বসু একটি দলিল 
চলা কবে মন্ত্রিসত্া গঠনের বাবস্থা 
কবেন। এই দলিল তিতি করেই প্রাপ্রেসিত 
কোয়ালিপন পার্টি গঠন করা হয় এবং 
ফক্কলূল হককে এই পার্টির নেতৃত্ব প্রহশ 
করতে আমন্ত্রণ জানানো হন্ক। ২৮ লতেম্বর 
হক -লিগ ঘত্রিসতাব শেহ বৈঠক বসে। হুক 
লিগ সদ্সাদেব মনোভাব যুক্তে পাবেন! 


7] 


হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর 
যেভাবে মধাধুগের 
সময়কাল থেকে বাংলাস্র 
জীবনযাপন করে ; আর 
আউল, বাউল, জিকির, 
কীর্তন ইতাদি 
লোকস-স্কৃতির ধারা যেডাবে 
প্রামের সাধারণ মানুষের 
মধ উদার্যবোষের পরিবেশ 
সৃষ্টি করে...... 
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১ ডিসেম্বর লিগ সদসারা পদত্যাগ করায় 
হল্তলুল হক পরিচালিত ছস্্রিসভার পতন 
ঘটে। ৩ ডিসেম্বর তিনি প্রপ্রেসিত 
কোযানিশন পার্টির নেতৃত্ব পদ্ম প্রহল করে 
কৃষক প্রভা পার্টি, কংগ্রেসের একাংশ ও 
হিন্দু মহাসভার সক্টিয় সহযোগ্দিতায় 
পুলরায় ঘস্্রিভা গঠন কর়েন। ১০ 
ডিসেম্বর হককে দৃমলিঘ লিক্ম থেকে 
বহিষ্কার করা হয়। ১২ ডিসেম্বর ফ্লু 


স্িজাতি তবের বিরোধিতা করে একই 
ভাবতীজ আাতীরবোষ বিকশিত করতে চেষ্টা 
ফরেন । ইসলামের মূল নীতি অবলস্বন 
কবেই তিনি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করতে 
উদ্যোগী হন। ১৯৪২ সালের ২৩ জুন 
কলকাতার টাউন হলে তিনি “ছিন্দু-মুসজিম 
এক্য সম্মেলন” করেন। তাঁর আয়োজিত 
সভায় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসতা, কৃষক প্রজা 
সঘিতি, লিবারেল ফেডাবেশল ও 
প্রপ্রেসিত দুসলিম লিগ সক্তিঘতাবে 
অংশগ্রহশ করে। এইতাবে তিনি মুপলিঘ 
লিপ্গকে বাংলার জনলাারপের ডাছ 
থেকে, বিশেষ কয়ে দুসলিষ আনসাধারদের 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করায় চেষ্টা ুরেন। 
মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দ তীত্র ভাষায় এই 
সম্মেলনে অংশগ্রহপফারীদের সমালোচনা 
কবেন। জাতীয় কংগ্রেলের সভাপতি 
ঘৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই 
সঙ্গেলেনের সাফলা ফামনা কবে একটি 
বাতা পাঠান ॥ 

এই সাশ্মেললের পরেও দ্বিচ্ঞাতি তত্বের 
পমালোচনা করে ফজলুল হুক ভাষণ দেন। 
তিনি কৃষকদের স্বার্থকে অপ্রাষিকার দিয়ে 
এক্াবন্ধ বাংলাদেশ ও ওকনবন্ধ ভারতের 
ভাবনা প্রচার করেন॥ তিনি প্রকাশ্যে 
জিপ্নাহ, মুসলিম লিক্স ও পাকিস্তানের 
বিবোধিতায় শধতীর্ণ ছন। করনের নীতি 
পবাস্ত করার উদ্দেশ ফজলুল হক 
অবিলম্বে ডারতবাসীর হাতে স্বাধীনতা 
অর্পলের দাবিও উত্থাপন ফরেন। ফক্ষলুল 
হক, ডাঃ খান সাহেব ও আল্লাহ বক্স 
একসঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
টেলিপ্াঘ পাঠিয়ে অবিলম্বে ভারতীয়দের 
হাতে ক্ষমতা আর্পণের দাবি কয়েল। ১৯৪২. 
সাল থেকে জিম্রাহ হন দ্বিজাতি তত্বকে 
অবলম্বন করে পাকিস্তান লাষট্র গঠনের 
দাবিকে জোরালো করে তোলেন, তখন 
কবুল হক সর্বভারতীয় এ্চোর 
প্রেক্ষিতেই হিন্দু-মুসলিম বিরোধের সমস্যা 
মীসাংলায় কথা তাবেন। এই পথেই, 
বাংলার দুললমানদের অগ্রগতি সম্ভব বলে 
তিনি ঘনে করেন । কজলুল হকের এই 
ভূমিকা জিন্রাহুকে দুশ্চিন্তার করে 
তোলে ব্রিটিশ সরকারও কল্জলূল হকের 








মতিষ্মতি দেখে উদ্ধি হয় । বৃদ্ধের 
প্রয়োজনে ভালতাবে দায়িত্ব না পালন 
ক্ষরাব আলা তারত সবক্ার বাংলা ও সিদ্ধ 
মন্ত্রিসভার উপর অসস্বষ্ট হয়। তারত 
সবক্াব সিদ্ধুর মুদামন্ত্রী আল্াছ বন্তরকে 
তীয় ভাষায় লমালোচনা কবে, বাংলাহ 
দৃখামনতরী কলুল হককে পচাত ক্ষবাব কৰা 
চিন্তা কষে। 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্াবাদের নয়জপ লক্ষ করে 
এবং দুললিম লিগের তীব্র কংগ্রেস 
বিযোধিতার সন্মুখীন হয়ে, মন্যব্ গান্ধী 
এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের সমাপ্তি ঘটলেই ছিন্ণু- মুসলিম 
সমসা সমাৱান লহজ হবে। জির়াহ 
প্পষ্টডাৰেই বলেন, ভারতে “হিন্যু পালক 
প্রতিষ্ঠায়’ জনাই কংপ্রেস এই কনা বলছে। 
জিন্নাহ আরও বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের 
ঘাবি যেনে নিলেই হিন্ু-দুসলিঘ সমস্যা 
সমাধান জরা সম্ভব হবে। তিনি এই কথাও 
বলেন, "গান্ধী স্বাধীনতা বলতে কংগ্রেস 
রাজ প্রতিষ্ঠাই ঘনে করেন।' 

১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট কংগ্রেস 
“ভারত ছাড়' প্রস্তাব গহণ .করে। ভারত 
লরকাবের বিরুদ্ধে ‘প্রকাশা বিয্রোহ' 
ধলেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাৰকে মনে 
করে। ৯» আগস্ট কালে কংগ্রেস 
নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। 
খুবই দ্রুত ভাইলরয় লর্ড লিন লিত্বগো 
ফংশ্রেসেন উপয় আঘাত হানেন। জিন্রাছ 


অনুকূল) ১৯৩৭ সাজ ঘেকে হক-নিশ্ব 


মন্ত্রিসভার সুযোগ প্রহদ করে বাংলার 
প্রামে-পঞ্জে ও ঘ্স্বল শহকে দুললিম লিগ 
যে প্রভাব বিস্তার করে তাক ভিত আলগা 
করা সহজ ছিল না। ফৰ্ধলুল হুক নিজে 
১৯৩৭-১৯৪০ লালে যেভাবে মুসলিঘ 
লিগ ধাজনীতির মন্তবভ প্রবক্তা হল তার 
মাহামেই বাংলায় মুসলিম লিগের গণভডিত্তি 
এই সময়কালে সুদৃঢ় হয় । হিন্দু মহাসভার 
নেতা ডঃ শামাপ্রসাদ দুখার্জিকে নিয়ে 
মত্িসতা গঠন করায় লিগ নেতাদের পক্ষে 
সাধারপ দুসলঘানদের ঘবো ফন্ধলূল হকের 
ধিক্দ্ধে প্রচার করাও সহজ হয়। স্যার 
আশুতোষ দুখোপাহযায়ের স্রেহধনা 
ফজলুল হকের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিব 
গভীর আন্তররঙ্ষতা ছিল। তির রাজনৈতিক 
দলের হলেও তাঁদের ঘত্বিসতায় একসঙ্গে 
চলতে অসুবিধা রনি 

বাংলায় কংগ্রেসের সক্তিয় সাহাবা না 
পাওয়ার হক্রলুল হক দুসলিঘ লিগের 
বিরুদ্ধে নিক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম 
হলনি। আইনসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
থাকলেও তাঁকে নান। অসুবিধায় সন্মুখীন 
হতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাংলার 
বিডি সমস্যা সমাযানে ফল্মলুল হক 
কৃতকার্য হননি। খাদ|-ঘবোর দুলা ক্রমান্বয়ে 
মৃদ্ধি পায়। গাম বাংলায় দুর্ভিক্ষের পদধবনি 
শোনা যায়। ডাঁর প্রতিষ্ঠিত “প্রপ্রেসিভ 
মুসলিম লিগ’ মুসলিম জনহতকে প্রভাবিত 
করতে বার্থ হয়। প্রাপানি আক্রমপের 
আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকায় নদী -মাড়ক 
বাংলায় নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় 
যানবাহনের সমস্যা জটিল হয়। খাদা 
ঘোর ঘাটতি দেখা দেয় ও বিডির 
প্রয়োজনীয় ভিনিসপত্রের মূল্য ফলত বৃদ্ধি 
পায়। প্রাহের গরিব, জেলে, দিনমজুর ও 
কারিগর ঘারা নৌকার উর নির্ভরশীল 
হয়ে জীবিকা নিবা করত ভোর? কর্মহীন 
হয়ে নিংস্ষ ও দুস্থ হযে পড়ে। ১৯৩৯ 
সালের জানুয়ারি হাস ছেকে ১৯৪৩ 
সালের জানুয়ারি হাসের হখোই-বাংলার। 
ভনসাখারপের অর্থনৈতিক দুরবস্থা শকট 
হয়। বাংলার ইংরেজ গভশরি, মিলিটারি 
কর্তৃপক্ষ ও আমলাতন্্র মত্্রিসতাকে এড়িয়ে 
এহন কতগুলি নীতি নিষারণ করে ধার 


হলে মুনাকাখোর ও মজুতমার অবাদধ 
লুষ্ঠনের সুযোগ পান়। “ভারত ছাড়" 
আন্দোলনের সময়ে কংগ্রেস নেতা ও 
কমীদের ত্রেপ্তার করার ফলে 
জনসাঘারণেয মধো ব্রিটিশ বিরোধী 
বিক্ষোত দ্েষা দেয় । এই আন্দোলন 
দমনের উদ্দেশো বাক্তি স্বাধীনতা যেতাযে 
ক্ষুম করা ছয় এবং নিপীড়নমূলক আইন 
প্রয়োগ করা হয়। তা যাক্চিগতভাবে 
ফজ্জলূল হক পছন্দ করেননি। অথচ 
প্রাঘেশিক লরকারের দায়িত্বে থেকে এইসব 
আইন আপ্রাহা করলে তিনি সরকারের 
বিরোধীতা দায়ে অভিযুক্ত হবেন। ফক্জলুল 
হকের উতর সঙ্কটের অবস্থা উপলব্ধি করেই 
লিগ নেতা নাজিমুদ্দিন ১৯৪২ সালের ২০ 
মার্চ আইনসতায় অভিযোগ কয়েন, হক 
মন্ত্িপতা ফযওয়ার্ড ব্লক ও অন্যান) দলের 
েশদ্রোহাঝুক ফাল্স ঘমন না করে তাদের 
প্রতি সহামুতৃতিশীল॥ এমনকি শয়ংচন্তর 
বসুর মুক্তির জনাও এই খগ্্িসতা তারত 
লরকায়ের নিকট আবেদন জ্ানাজে। এই 
মন্ত্রিসত। অক্ষশক্তিয তারত আক্রমণের পদ্ম 
সুগার কয়ে দিচ্ছে এবং ঘুদ্ধ প্রচেষ্টাকে 
ব্যাহত করছে। করওয়ার্ড সক গ্রপ্রেসিড 
কোয়ালিশন৷ পার্টির অন্তর্ভুক্ত এজটি দল 
এবং হক পরিচালিত মন্ত্রিসভায় তাদের 
ঘন্ীও ঘয়েছে। নাচিদুন্দিল এই 
অভিযোগও করেন যে, 'দেশঙোহী” 
সুভাষচন্দ্র বসুর ভারত সরকার বিয়োধী 
তাৰণ অক্ষশক্তির রেডিও মারফত নিয়ঘিত 
প্রচার করা হতোও তার বিরুদ্ধে ফোন 
বাবস্থা অবগশ্বন ক্যতে এই মন্ত্রিসভা ব্যৰ্থ 
হচ্ছে। কক্ধলূল হক হলিষ্ঠতায় সঙ্গে 
নাজিমুদ্দিনের প্রচারিত কুৎসার জ্রবায দেল 
এবং শরংচনক্র বসুর প্রতি অশ্রদ্ধা 
প্রদ্শনেয় জনা তাঁয় সমালোচনা ফরেন। 
একই সঙ্গে কক্ছলুল ছক এঘনতাবে 
দুতহচত সম্বন্ধে হতাদত বাক্ত করেন 
হাতে তীর প্রতি অন্ধ প্রদর্শিত মা হয়, 
আইনের পরিষি জঙ্িত না হয়, আর 
মুসলিছ লিগ নেতাদের মুস্বোনও খুলে 
দেওয়া ঘায। 

এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মযো 
ফজলুল হককে দুখী হিসেবে দায়িত্ব 





২৪ 





পালন করতে হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত 
শাসনতান্ত্রিজ কাঠামোর মযো তাঁর পক্ষে 
বাংলার গুল্রুতর সমন্যা সমাধান করা 
সন্তব হঘবলি। বাংলার গবর্ণয় স্যার জন 
ছাবাট ইংরেজ অফিসার ও উচ্চপদস্থ 
আরতীর অফিসার তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা 
শুক্ল করেন। এই সময়ে ডঃ: ল্যামাপ্রলছে 
মুদার্জি ফজলুল হকের পক্ষে দাঁড়ান এবং 
মুসলিম লিগ নেতাদের অভিযোগের 
উত্তরে বলেন, দুল হক প্রদর্শিত পথেই 
বাংলা বা ভারতকে ঘক্ষা কয়া সস্তুব। লিগ 
মন্ত্রীরা যেসব দুর্নীতির সঙ্গে ঘুক্ত ছিলেন 
ডঃ মুদ্বা্্জি তা উদ্দ্ঘাটিত করেন । 

ব্রিটিশ মরকার ফজলুল হককে সরিয়ে 
দিছে মুললিম লিঙ্গের নেতৃত্বে মস্তরিসতা 
গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় । বিখানসতার 
অতান্তুযে ইউরোপীয়ান সদসারা লিগকে 
দমর্থন করেন। তাঁরা ঘৃক্ত হয়ে হক 
মন্ট্রিসতাকে আক্রমণ করে ও এই 
মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ঘাবি জর়েন। ১৯৪৩ 
লালের মার্চ মাসে প্রত্যক্ষ নিবাচিনে বেঙ্গল 
লেজিসলেটিত কাউ্সিলের ছতটি আলনই 
মুসলিম লিগ দল করে। হকপত্থীরা 
পয়াজিত হল। হুক মস্ত্রিসতা মুসলমানদের 
সমর্থন হারিয়ে ফেলে। ২৯ মার্চ এই 
মন্ত্রিসভার পতন ছটে। ২৮ মার্চ রাতে 
গবর্ণর সার জন হাবাটি লুল হককে 
ডেকে নিয়ে পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর দিতে 
যাধা করেন। 

১৯৪৩ সালের ২৪ এশ্রিল মুসলিম 
লিগ লেতা স্যার খাজ্জা নাজিমুদ্দিন নতুন 
মন্তিসতা গঠন কয়েন। একই দবিনে দিল্লিতে 
একটি সভার আযোজন করে জিন্রাহ 
পাকিস্তান প্রাষ্ট্রের মানচিত্র ্রনসমক্ষে তুলে 
ধবেন। এই লভায় জিয়াই ফরলূল হককে 
“বিশ্বাসঘাতক' বলে তীত্ত ভাষায় নিশ্দা 
ভবেন। ফরারুল হক মুসলিম সমাজত ঘেকে 
বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পদ 
সহঙ্গ হয়। এতদিনে ছিয়াহুর ঘনোবাসনাও 
পূৰ্ণ হল। 

অঙ্গণতাস্ত্রক পদ্ধতিতে ফজলুল হককে 
সরিয়ে দেওয়ায় এবং লিগের নেড়তে 
“সাস্প্রদায্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল” মত্তিসজ্জ 
গঠিত হওয়ায় কংগ্রেস, হিন্দু ঘহাসভা 


প্রভৃতি দল কষুন্ধ হলেও তারা শেষ পর্যন্ত 
ফজলুল হুকেব সঙ্গে মিলিত হয়ে কোন 
কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবন করাতে পারেনি । 
ও বাইবে লিগের প্রান প্রতিস্বশ্ীপে 
অবতীর্ণ হল। তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায় তীয় 
ক্ষোত ও তা প্রকাশ করেন। তিনি বিতি্ন 
ধড়তা পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা 
জুবেন এবং একাবন্ধ স্বাধীন ভারত ও 
বাংলা মুসলমানদের স্বার্থ লংরক্ষপের 
জনা তৎপর হন। কিন্ত দুসসিম লিগের 
“গুণ্ডাৰাহিনী" তাঁকে ও তাঁর 


CEC" 


তিনি কৃষকদের স্বার্থকে 
অগ্রাধিকার দিয়ে এঁকাবন্ধ 
বাংলাদেশ ও এক্যবদ্ধ 
ভারতের প্রচার করেন। 


তিনি প্রকাশ্যে জিন্নাহ, 


আৰ্মীয়-স্বজনমের নানাভাবে অপমানিত ও 
নিশ্ৃহীত করতেও তিনি তাঁর ধ্যান-ধারণা 
থেকে বিছ্যাত হলনি। তিনি কি অবস্থায় 
পদ্ধতযাগ্দপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধা হুন, তা 
তিনি নিজেই ১৯৪৩ সালের ও জুলাই 
বিধানসভায় এক দীর্ঘ ভাষণে ব্যাখ্য। 
বেল। এই তাষপটিকে তৎকালীন 
ঘটলাবলীব একটি উল্লেখযোন্দা দলিল বলা 
ঘায়। 
নাজিমুদ্দিল মত্তিসতা দায়িত্ব প্রহণ করার 
পরেই সাল্ত্রদারিক বিদ্বেষ ক্রমান্বয়ে বাঙালি 
জীবনকে দৃষিত করে। ফ্ডলূল হক 
বাস্থালিয স্বার্থ বিনাশকারী মন্ত্রিসভার 
বিরদ্ধে গর্জে ওটেন। ১৯৪৩ লালের 
জানুয়ারি মাল খেকে হাংলাঘ দুর্ভিক্ষের 


সুচনা হলেও নাজিমুদ্দিন মস্রিসতার 


সদয়কালেই দুর্ভিক্ষ এক তয়াবহু রূপ ধারণ 
করে৷ তার সঙ্গে মহায়ারিও বিডিন্ন স্থানে 
গুড়িয়ে পড়ে। ১১৪৪ সালের মে ঘাস 
পর্যন্ত এই দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা ও প্রকটতা 
ছিল। ৩৬ লক্ষ লোক এট দৃতিক্ষের কবলে 
প্রাণ হারায়। এই বিপর্যয়ের সময়েও 
ঘুশলিম লি নেতারা পাকিস্তানের দাবিতে 
সোচ্চার ছিলেন! 

দুর্ভিক্ষের পরবর্তীকালে মুসলিম লিগের 
প্রভাব আবও বৃদ্ধি পায়॥ ১৯৪৪ সালের 
মার্চ মালে কলকাতা ধরশোরেশনের 
নিবাচিনে অংলপ্রহণ করেনি ॥ 
নন-অফিসিয়াল কংত্েল (বু প্রুল) ও 
হিন্দু মহাসভা একত্রে নিবাচনে অবতীপ 
হয়ে অনেকগুলো আলন লাভ করে। এই 
নিবচিলের লর এই দুটো ক্রুপের একা অটুট 
থাকেনি) এপ্রিল মানে মেয়র নির্বাচনে 
মারওঘাড়ি ধাবসাধী আনম্দীলাল৷ শোদ্দাব 
মুসলিম লিগ ও নন -অফিসিয়াল কং তরে 
ভোটে ঘেঘব নিব্চিত হল । মেয়র পদে 
হিন্দু মহাসভা প্রার্থীকে ইরোপীয়ান প্রল 
সমর্থন করা সত্বেও এই প্রার্থী পরাদ্িত 
হল। এই নির্বাচনে ভাবতের কমিউনিস্ট 
পার্টি দুটো আসন লাভ করে। 

"ভারত ছাড়" আন্দোলনের সময়ে বন্দী 
কংগ্রেস নেতাবা মুসলিম লিগ পরিচালিত 
পাকিস্তান আন্দোলনের তীন্রতা লক্ষ করে 
দুবাই উস হল। মহাস্ত। গান্ধী জিচ্াহব 
সঙ্গে আলাপ - আলোচনা করে হিন্দু 
মুসলিম সমস্যা লমা্ডানে আগ্রহী হুন 
১৯৪৪ সালের দে মাসে দুক্তি অর্জন কবে 
মহাস্তা গান্ধী জিম্রাহর দঙ্গে আলোচনা 
করতে চান। গান্ধী ভিন্লাহ আলোচনার সূত্র 
হিসেবে চক্রবর্তী রাজ! গোপালাচারী একটি 
ফর্মুলাও তৈবি করেন। জিল্তাহু সম্মত হলে 
শান্ধীন্জী এই বান্তলৈতিক ফর্মুলা গ্রহণে 
প্রস্তুত ছিলেন। ১১৪৪ সালের ৯-২৭ 
সেপ্টেম্বর বোস্বাইয়ে জিন্রাহর "মালাবার 
হিল" বাড়িতে গান্ধী জিন্নাহ আলাল 
আলোচনা চলে। এই সময়কার তাঁদের 
পত্রাবলীতে দুক্ছনের চিন্তার একটি সুস্পষ্ট 
চিত্র পাওয়া ঘায়। জিন্নাহ দ্বিজাতিতর 
অবলম্বন করে পাকিস্তান দাবিতে অনড় 








ধ্যকেন। অনাদিকে গান্ধীন্ভীর পক্ষে 
সিবিল্লাতি তত্ব মেনে নেও সস্তার হয়নি । 
তিনি তৃতীয় পক্ষ ই(যেক্জদের তাড়িয়ে 
দেশকে মুক্ত হরার প্রতি শুকত্ব আবোপ 
কবেন। তা না হলে পরস্পর শান্তিতে 
বসবাস জরা সন্তব হবে না। গান্ধীজী 
হাস্ান্রী ফর্মুলা অবলম্বন কবে পাকিস্তান 
ভ্রস্তায অনুযায়ী পাকিস্তানের অঞ্জালে 
প্রাপ্তযস্কদদের ভোটের মাধ্যমে সেই অজ্তল 
ডায়তের অনা অন্ধল থেকে পৃদ্ক হুবার 
অধিকার মেনে নিতেও সম্মত হন। আর 
স্বাধীনতা অর্জনের পরেই সীমানা নিরধা্যণ 
পণডোট ও দেশ ডান্স হবে ঘদি লিগের 


ওঘাডেল এই অচলাবস্থা লক্ষ কে সিদ্ধান্ত 
করেন যে, তৃতীয় দল ব্রিটিশ সবকারই 
'ক্বেলমাত্র ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা 
ভাঙতে পারে। তখন থেকে ব্রিটিশ 
সরকারের উপর ভংপ্রেস ও লিগ 
নির্ভরশীল হবে পড়ে। 

১১৪৩ সালের এপ্রিল ঘাস দেকে 
১৯৪৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত ফককলুল 
হক একটানা মুসলিম লিগের বিয়োধিতা 
ফয়েন। এই সময়ে ভারতের রান্রীতিরও 
অনেক্চ পরিবর্তন হ়। ১৯৪৬ সালের 
নিবা্ছনে মুসলিম লিগ বাংলাদেশ, পঞ্জাব 
ও সিদ্ধুপ্রমেশে একক বৃহৎ দলে পরিণত 
হয়। আর অন্যানা প্রদেশেও লিগের 
ক্ষমতা প্রকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় 
আইনলতার নিবাচনেও লিঙ্গ সাফলা লাভ 
করে ভিয়াহ্‌ দন্ত করে ঘোষণা! করেন, 
নিষচিনের ফলাফল প্রমাণ করেছে যে 
ঘৃসলিম ভারত পাকিস্তান দাবির স্বপক্ষে 
এবং লিগ্ই মুসলমানদের একমাত্র 
সংগঠন। কংগ্রেস কেবলমাত্র বর্ণ ছিন্দুদে' 
প্রতিনিধিত্ব করে। এই নিবাঁচনে ক্লু 
হক লিগ প্রতিনিধিকে পরাজিত করে জয়ী 
হলেও তাঁর পূর্বের প্রভাব বজায় খাকেনি। 

পঞ্জাব ও উত্তয-পশ্চিষ সীমান্ত প্রদেশে 
মুসলিম লিঙ্গ ঘস্তিসতা গঠন কৰতে বার্থ 


তথাকথিত আইল অথানা আন্দোলনের 
ছাবফত অরাস্তকতা সৃষ্টি কবে। ভাবতেব 
বিভিন স্থানে সাস্প্রদাযিক দাঙ্গা এক ডয়াবছ 
পরিস্থিতিব সৃষ্টি কবে। ১৯৪৬ সালে ১৬ 
আগস্ট দুসলিম লিগ "ডাইরেক্ট আকশন* 
ঘোষণা করে কলকাতায় জনসভা করে। 
সেদিনই কলকাতায় দাঙ্গা বাধে কজলূল 
হক এই দাঙ্গা প্রতিবোহ করতে ও 
প্রতিবেশী হিন্দুদের রক্ষা করতে চেষ্টা 
কবেন। কিন্তু পুলিশের ও সরকাবের 
সাহায] না পাওয়ায় তাঁর মল ভেঙে থায। 
তিনি বিহাদসতায় সরকারের ও পুলিশের 
নিক্তিয়তাহ সমালোচনা করেন। 
পাসপ্রদায়িক বিদ্বেষ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি 
কবে ঘার ফলে ফংশ্রেস ও লিঙ্গ নেতায়া 
দেশভাগের মাঘাযে সমাধানের পথ খুঁ্লতে 
শুরু জর়েন। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এই 
দুই দলের আলোচলাতেও বোঝা যায় 
ভারত বিভাগ আনিবার্ধ। 

এই সময়ে মুসলিম লিগের মধ ঘেকে 
অনেকে ফল্জলুল হককে মুসলিম লিগে 
যোগদান করতে অনুরোধ ফরেন। ১৯৪৬ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পুনরায় 
লিগের লদসা হন । কি লিগে যোগদান 
করেও তাঁকে জিয়লাহপন্থীদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম পরিচালনা করতে হত । তিনি 


তোলে? ১৯৪৬ গালে ২০ আগস্ট 
ঢাকাতে দাঙ্গা হয়। ১৪ অক্টোবর পূর্ববঙ্গের 
নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় এবং ২৫ 
অক্টোবর বিহায়ে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। 
ফজলুল হঝ দাঙ্গায় বিধৰত্ত মুসলমানদের 
সাহায্যাৰ্থে বিহারে ঘান। ১৯৪৭ সালের 


তারা অভিযোগ করে, তিনি ইসলাম ধর্মের 


অতান্তরীণ ধ্যাপাবে হস্তক্ষেপ করছেন 
ফজলুল হকও একই দলনোভাব বাক্ত 
কবেন। মহাত্মা গান্ধী বলেন, তিনি 
নিজেকে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত 
মনে করেন না। ফজলুল হক গান্ধিদ্জীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তুল বারণা দূর করতে 
তৎপর হুন॥ ২৭ ফেব্রুয়ারি হাইমচরে 
্ান্ঠন্জীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। 
তারপরেই তিনি নোয্লাখালি-ত্িপুরায় 
হাসা গান্ধীর কাজকর্মের প্রশংসা করেন। 
এই কথাও তিনি ঘলেন, সোহবাওয়ামী 
ম্ট্রসতার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত 
মুসলমানরা কোন সুবিচার আশা করতে 
পারেন না। জিন্লাহপন্থীদের দঙ্গে ফজলুল 
হকেব বিরোধের কোন মীমাংসা হয়নি। 
নিজের তুল বুঝতে পেরে হরুলুল হক 
নোঘাখালি-ত্রিপুরায় হহাস্যা গার্ীয় 
তৃষিকার জনা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করতে কোন সন্কোচ বোধ করেননি। কিন্ত 
জিল্লাহপ্্ীদের আচরণে এই ধরনের ফোন 
পরিবর্তন লক্ষ করা ঘায় না? 

একটানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশভাগের 
সস্তাবনাকে ত্বরান্বিত জরে। তাতে ফল্রলুল 
হুক বিচলিত হন। তিনি বিভক্ত ভাবতে 
ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা করেন। তাই 
এক্যবদ্ধ ভারত বজায় রাখতে তিনি আরও 
কিছুদিন ব্রিটিশ শাসন টিকিয়ে রাখায় ফথা 
যলেন। ভারত বিভাঙ্গ অনিবার্য হওযাথ 
ফংগ্রেস ও হিন্দু মহাসতায় পক্ষ ঘেকে 
বাংলাদেশ বিভক্ত করার দাবি করা হয়। 
মুসলিম লিগের দাবি ছিল সমগ্র বাংলাকে 
পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ফরা। এই সময়ে 
সার্বভৌম বাংলাদেল’ গঠন করার প্রস্তায 
দেন। কিন্তু কংপ্রেস ও হিন্দু মহাসডা 
বিভক্ত ডারতে বিভক্ত বাংলা শ্বাভাবিক 
পরিণতি মনে করে বাংলাদেশ ভান্ম করে 
পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে, আর 
পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি 
করে। অনাদিকে লিগ নেতা হৌল্ানা 
আক্রেম খাল ও নাজিমুন্দিনোয় সমর্থকেরা 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাইরে কোন ছ্বাধীন 
বাংলা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা কযেন। তাঁরা 
সমগ্র বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত 
করার দাবি করেন। জিন্াহ সোহরাওয়ার্দীর 








"স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ" প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করায় সোহবাওয়ারদীয় শঙ্ষে 
আর এই প্রস্তাব নিয়ে বেশি দূর অগ্রসর 
হওয়া সম্ভব হয়নি। 

১৯৪৭ সালের ৩ জুল ব্রিটিশ সবকার 
ভারত বিভাগের কথা ঘোষণা করে এবং ৯ 
ছুনের মতো কংগ্রেস ও লিগ লেতারা 
ভারত বিভাগের এবং পঞ্জাব ও বাংলা 
বিভাগের প্রস্তাবের প্রতি তাদের সন্মতি 
জ্ঞাপন কবেন। যে পরিবেশে দেশডাগ্দের 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে চজলুল হক 
গভীর ক্ষোভ প্রকাল কবেন॥ তিনি এই 
আশাও পোষণ করেন, বাংলাদেশ বিভক্ত 
হলেও এই বিভাগ বেশিদিন স্থায়ী হবে না? 
তিনি সীমানা কমিপনের কাছে স্পষ্ট্রাবেই 
বলেন, বাংলাদেশ এক ও অবিভাজা, 
তাকে বিভক্ত করা ঘায় না। কিন্ত 
দেশভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের মযো আতঙ্ক 
ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা গলে দলে পশ্চিমবঙ্গের 
অভিমুখে ধাত্রা করেন। ফজলুল হক 
হবিপালে দ্থুটে ঘান। তিনি হিন্দুদের কথা 
ডেবে গভীর বেদনা অনুভব ফরেন। তিনি 
হিন্দুদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা 
করেন। তিনি এই কথাও বলেন, ঘি 
পাকিস্তানের অর্থ হয় হিন্দুদের উপর 
উৎপীড়ন, তবে একে একটি “য়াজ্জনেতিক 
হাচ্চা' বলতে হয়। তখন ফজলুল হক 
হিম্ু- মুসলিম একা বদ্ধায রেখে বাঙালি 
জাতিকে এক মহাবিপর্থয় থেকে রক্ষা 
করতে উদ্যোগী হল। 

পাকিস্তান প্রস্তাব বাংলার যে নিদারুণ 
ক্ষতি করেছে তা কখনও তিনি ডুলতে 
'শারেলনি। তাঁর ঘনে হত। দেশভাগের 
ফলে বাপ্জালি মুললমানদের লাভের চেয়ে 
ক্ষতিই বেশি হবে। তিনি আরও মনে 
করেন, হিন্দু ও দুললিম কর্মচারীরা ভারত 
ও পাকিস্তানে চলে গেলে সাম্প্রদায়িক 
মৈত্রী বচ্ছান্ৰ রাখায় পক্ষে সহায়ক হবে লা। 
এমনুফি তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ আ্মরীমদের 
পাকিস্তানে যেতে নিষেহ করেন। তাঁর 
নির্দেশমত তাঁর করেকজ্ঞন অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ 
আয্তীয় পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা হওয়া সব্বেও 
পারিবারিক ক্য়-ক্ষতি স্বীকার কয়ে 


ভারতেই থেকে ঘান। হ্বক্জলূল হক নিজেও 
কলকাতায় থেকে ঘান। তিনি কিকবুদিন 
কলকাতা -ঢাক্তা ঘাতোঘাত্ত কবে উভয়বস্গের 
সঙ্গে যোগাযোগ বাখেন। তোরপব 
পাবিবাৱিক ও বান্ধনৈতিক্ত কারণে ঢাকায় 
স্থা্টীভাবে বসবাস শুক ফবেন। 

শাকিস্তান বাষ্ট্রেব আর্বিভাবের পথ 
থেকে পূর্ব পাকিস্তানে মুললিম লিগ 
মস্ত্িসভাব বিকস্ধে আন্দোলন সংগঠিত 
হঘ। ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুল 
যৌলান। ভাসানীর নেড়ত্তে ঢাকাঘ 
পূর্ববঙ্গের তিনশত মুসলিম লিগ কমীর 
সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। এখানেই আওয়ানি 
মুসলিম লিগ” নামে একটি বাজ্জনৈতিক দল 
প্রতিষ্ঠিত হয) ২৩ ছুন ফজলুল হক এই 
সন্মেলনে উপস্থিত থেকে তাঁর ভাষণে 
বলেন, দুসলিম লিগ শাসনে 
জনঙগাারণের চবঘ দূভোগ হচ্ছে এবং 
বাকি স্বাধীনতা শদদলজিত করা হচ্ছে। 
১৯৭২ সালে “ঘুপলিঘ' শব্দ বাদ দিয়ে 
দলের নামকরণ হয় আওয়ামি লিগ। 
১৯৫২ সালের ফেব্রুয্ারী ঘাসে ডাব! 
আন্দোলনের কলে মুসলিম লিগের প্রতাব 
ক্রুত হাস পায়। কয়েকটি দল একত্রিত হয়ে 
ঘুকতন্ট গঠন করে নিবাছিনে মুপলিস 
লিগকে ক্ষমতাচ্যুত কবার কথাও ভাবতে 
শুরু অরে) পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্বাম্রী নুরুল 
আমিন নিবাচন ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা 
কবেও ১১০৪ পালে নিচের ব্যবস্থা 
করতে বাধা ছল। ১১৫৩ সালের ২৭ 
ছুলাই ফজলুল হক 'কৃষক- শ্ৰমিক গল” 
গঠন ঝরেন॥ এইভাবে তিনি নিজের কৃষক 
প্রজ্ঞা সমিতিকে সময়োশযো্গী করে 
স্তিন্তজাবে ধাজ্তনৈতিক আন্দোলনে 
যোগদান কবেন। ১৯৫৩ সালের ৪ 
ডিসেম্বর ফজলুল হজ, মৌলানা ভাসানী ও 
সোহ্ববাওয়া্চীর নেতৃত্বে ধুক্তযন্ট গঠিত 
হয়। তাঁদের বচিত ইস্তাহারে বলা হল, 
কেন্দ্রীয় সবকাবের কর্তৃতে থ্রাকবে 
দেশরক্রা, বৈদেশিক নীতি ও দুগ্রা, আর 
অবশিষ্ট ক্ষমতাসহ অনা লমন্ত বিষয়ে পূর্ণ 
অধিকার পূর্ব পাকিস্তানের নিবাচিত 
সৱকারের থাকবে। 

এই নিবাচিনে ঘুসলিম লিক সম্পূর্ণভাবে 





পাকিস্তানের ইতিহাসে এক নতুন ঘুগেব 
সৃললা হব। ৩০ এপ্রিল মৃশানন্রী ফদলুল 
হক কলকাতায় এলে তাকে সমস্য অসুর 
দ্বিযে পশ্চিমবক্ষবাদী সংবর্ধনা লাল . 
তবে তিনি তাঁর ডাৰশণে বাঙলিৰ প্ৰাণেৰ 
কথা বাক কবেন। তিনি বলেন: "বাঙালি 
এক সবহু জাতি। তাঁতাবা একই তালায় 
কথা বলে এবং একট পুং হত 
কবে । তাঁহাদের আদৰ্শ এক এবং জীবন 
ধারণেব প্রণালীও এক। বাংলা অনেক 
বিষয়ে সাবা তাবতকে পথ প্রদর্শন 
করিয়াছে এবং দেশ বিভাগ সত্বেও 
জলদাত্যারশ তথাকথিত নেড়বৃন্দেষ 
সিদ্ধান্তের উধ্র থাকিয়া কাচ করিতে 
পারে। ...দুই ধাংলার মানুষে মানুষে কোন 
ডে নেই। এই কৃত্রিম সীমারেখা আনি 
মানি লা।"” 

কলকাতায় কয়েকটি ডাষণে ফজলুল 
হক খে বলিষ্ঠ মনোভাব বাক্ত করেন তাতে 
পাকিস্তানের কে্রীয় লবকায় উদ্বিগর যে 
ঢাকার বিমান বন্দরে নামাব পরেই তাঁকে 
শ্েস্তার কৰা বাবস্থা করে। তাঁকে পদঢ়াত 
কবে বাড়িতে অস্তমীপ করে বাখা হয়। 
পঁ্যতাল্লিশ দিনের ঘুক্তযলল্ট অস্ট্রসভাকে 
বাতিল কর! ছয়। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিয় 
কবার বড়বন্ত্র কজলূল হক লিগ, এই 
অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে করা হয়। প্রচার 
কৰা হৱ, তিনি হলেন “ভারতের চব'। 
বয়সের ভাবে ক্রাস্ত হয়ে পড়লেও ফজলুল 
হক বাঙালির আয় প্রতিষ্ঠার সংশ্রামকে 
প্রবহমান কবেন॥ নিপীড়ন আর 
বিডেদপস্থার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তা, 
বদার্থ ও সংস্কার মুক্ত মনের দৃর্ত প্রতীক 
হিসেবে তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষকে নতুন 
চেতনায় উদ্দীপ্ত কয়েন। পূর্ব পাকিস্তানের 
দ্বায়ন্তশাসনের সংগ্রাম পরবর্তীকালে 
স্বাধীনতা সংত্তামে কপান্তরিত হয়ে 
জিন্াহর দ্বিজাতি তত্ত্বের অসারতা প্রমাদিত 
করে। ধর্মগ্রত পার্থকা থাকলেও হিন্দু ও 
মুসলমান বাঙালি এক জাতি এই ভাবনাটি 
গুরুর লাভ করে। 











(লার তমন্দুল, বাংলার 

সংস্কৃতি, বাংলার ভাষা ও 

সাহিতা। বাংলার ইতিহাস 
অবিডাজা। এই অডির ধারাকে কেউ 
কখনই বিভক্ত করতে পারবে না। কৃত্রিম 
উপায়ে রচিত সাম্প্রদায়িক উন্মত্ত এবং 
পৈশাচিক হিংশ্রতা দিয়ে বাংলার এই 
পৃঘহান এতিত্যকে হবংস কবার চেষ্টা 
হয়েছিল। ওয়া আপাত আংশিক 
পরিমাশে সফল হয়েছে ঠিকই কিনব 
পরিলামে বাংলারই জয় ছবে। আজ 
যাংলা দবিখণ্ডিত-__আমি মনে করি এই 
বিতক্ত বাংলা আবার একাবস্ধ হবে। 
১৯০৫ সালে ত্রিটিল চক্রান্ত করে 
বাংলাকে তাগ করেছিল__১৯১১ সালে 
বঙ্গতঙ্গ রম হয়েছিল-- ভাঙা বাংলা 
আবার মুক্ত হয়েছিল ॥ আমি খণ্ডিত 
বাংলাকে দানি না। আমি চাই 
সাম্প্রদায়িকতা -মুক্ত যুক্ত বাংলা । আমি 
সেই সুদিনের অপেক্ষাত আছি। 

কথাগুলি কোনও কবির কল্পনা 

জগতের বাণী নন । ৩১ ঘার্চ, ১৯৪৩ 
পর্যন্ত অনেকদিন হবে বিনি ছিলেন বঙ্গ 
প্রদেলের মুখামন্ত্রী (তখন বলা হত 
প্রষানদৃ)-___ শের-ই-বাংলা বলে যাঁর 
পরিচয় সেই আবুল কাশেম বনু 
হক এই কলকাতার বুকে দাঁড়িরে দৃপ্ত 
কষ্টে ওই কন্ৰাণ্ডলি বলেছিলেন। একক্ন 


সাধারণ নাগরিক হতে ওই তাৎপর্যপূর্ণ 
বাকাগুলি তিনি উচ্চারণ 
কষেননি__করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের 
ঘুকঢ়ন্ট সরকারের যুখামন্ত্রী ( ওখানে 
বলা হত উজ্জিবে আলা )-এর দাতিত্ভার 
মাথায় নিয়ে। প্ররণ করা যেতে পারে 
স্বাধীনতা লাতের পৰে পূর্ব পাকিস্তানে 
প্রথম সাধারণ, নিবাচিন হয় ১৯৫৪ 
পালে। মুসার নুরুল আমিনের নেড়ত্বে 
পরিচালিত দুদলিম লিগ ওই নিবাচনে 
ধরাশায়ী হয়__যাত্র ৯টি আসনে জাতী 
হয়েছিল -- নুরুল আছিন নিজে নান্দাইল 
বিবানসভা কে তদানীন্তন ছাত্রনেতা 


কোটি কোটি ঘানুষের প্রাপ ঢালা 
ভালবাঙ্গা আর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিয়ে 
শের-ই-বাংলা শুরু কয়েন তাঁর 
মত্তিসডার কাজ । কয়েক মাস পরেই নিজ 
বাসগৃহে পড়ে গিয়ে তাঁর পায়ে চোট 
লাগে। চিকিৎসায় জনা আসেন তাঁর 
কর্মগ্রীবনের ঘূল লীঙগাভৃমি--_ এই 
কলকাতা শহরে। সেই লহর, তাব 
লোকজন সবকিন্ধু দেখে আবেশে আদুত 
হয়ে ঘান তিনি। চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে 
পূর্ব পাকিস্তানে কেয়ার ফেবলই পূর্বে 
ধলকাতাবাসী তাদের দীর্ঘদিনের নেতাকে 
এক সজায় সংবর্ধন! দেওয়ায় বাবস্থা 
করেন। সেই অভিনদ্দন-জ্াপন সভায় 
দাঁড়িয়ে সজল নয়নে, কন্ধ কে, 
প্রকম্পিত ওঠে শের-ই-বাংলা ওই 
কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি 
তখন স্বপ্নেও ভাবেননি ওই কথাগুলি 
এমন ঘ্মাপ্তিক হয়ে তাঁকে বিদ্ধ করবে। 
কলকাতা ঘেকে আকাশপথে পাড়ি দিয়ে 
তিনি চাকার মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে 
ঘটে গেল এক অভাবিত বিপর্ধরকর 
ঘটনা । ঢাকায় বিঘান বদ্দরেই পুলিশ 
প্রেপ্তার করল মুহূর্ত-পূর্বে বিনি ছিলেন 
সদা গঠিত জনপ্রিয় দুক্তযন্ট সরকারের 
দুখমন্্রী সেই জনাৰ কন্তলূল হুককে। 
ত্রেপ্তারের সময় তাঁকে জানানো 
হল__তাঁর মত্িসতাকে বরছান্ত করা 








হয়েছে। শাক সংবিধানের ৯২(ক) ধাবা 
অনুসাৰে সেম্বানে বাষ্ট্রপতিব শাসনবাবস্থা 
ডাধি হয়েছে । পাকিস্তানের বাজঘানী 
করাচি খেকে নতুন বাডর্নর ইন্কম্দর দিলা 
ঢাকায় এসে ক্ষণিক পূর্বে বাজোব 
প্রলাসনিক দায়িত্বভাব প্রহণ কবেছেন। 
কু, অপমানিত, কৃস্থ, বাককদ্ছ হক 
সাহেব িক্সাসা কবলেন__ কেন তাঁব 
মস্ত্রিসতাজে ববখাস্ত কবা হৃল- - আব 
কেন বা তাঁকে বন্দী কবা হল। কর্তা 
বাকিদের উত্তর শুনে তিনি আঁতকে 
উঠলেন । কলকাতাব লং বর্ধনা সভা বে 
বক্তা তিনি কবেছেল তাব ফলে তিনি 
জব বিশ্বাসঘোগাত্া হাবিযেছেল -. 
পাকিস্তানের পাক (পবিত্র) সংবিধানকে 
তিনি না-পাক (অপবিত্র) 
ফরেছেন___এহেন গুরুতর অপরাধের 
জনা পাকিস্তান সরকার জনস্বার্থে এই 
সিদ্ধান্ত প্রহণ করেছেন। কোনও এতিহা, 
কোনও সংস্কৃতির কোনও ভাষা বা 
সাহিতোর প্রতি এমন সহজ্ঞ-সরল শ্রদ্ধা 
নিবেদনের পরিলতি এমন নিষ্ঠুর হতে 
পাবে দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোনও 
প্রমাণ নেই। একজন প্রকৃত বঙ্গদরণীকে 
এইভাবে তাঁর আবেগের জল প্রায়শ্চিত্ত 
করতে হল। 


মলে পড়ে তাঁর বয়স এবং শারীরিক 
অবস্থা বিবেচনা কবে কিছুদিন পরে তাঁকে 
মুক্তি দেওয়া হয়। তখন ঘটল আরও এক 
দূতাগ্াজ্গনক ঘটনা। পূর্ব পাকিস্তান 
জমিদারি দখল আইন ( Esta 
Acquisiion and Tenancy 
A 1954 )-কে চালেঞ্জ জানিছে পূর্ব 


অ্রশোক্ত দেন ( ভাবত পবকাবের প্রাক্রন 
মন্ত্রী) এবং দিদ্ধার্বশংকব বাহ। এই 
আইন বিশেষজ্ঞদের ঢাকাব লংবর্থনা 
দেও হয়। উক্ত লতায় ফন্তলুল হক 


সাহেব একজন আইনজ্জীরী হিসাবে 
শুপস্থিত ছিলেন। উক্ত সতাব 


সিদ্ধার্থশংকব বাহ ব্তৃতা প্রলঙ্গে 
বলেছিলেন বাংলাব যে সকল মনীমীকে 
বাঙালি জাতি কখনওই তুলবে না তাঁদের 
মাধো যেমন আছেন দেলবস্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশ, তেমনই আছেন লেব ই বাংলা 
হন্লুল হক। সেই পরিবেশ আবেগ প্রবণ 
হন্ডলুল হক সাহেবকে পুনবাঘ্ বিচলিত 
কবে দেয়। তিনি বলে ওঠেল বাংলাষ 
জাতিলত্তা অভিদ্ত, তাকে তাগ্গ ফলা ঘাবে 
না। সাথে সাথে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার 
আব কাছে কৈফিত্বত তলব করে ॥ তিনি 


EE 


আমি খণ্ডিত বাংলাকে মানি 
লা। আমি চাই 
সাম্প্রদায়িকতা-সুক্ত যুক্ত 
বাংলা। আমি সেই সুদিনের 
অপেক্ষায় আছি। 


EE = 


অসতর্কতাবে কথাটি বলে ফেলেছেন 
বলে দুঃখ প্রকাশ কয়েন__ও বয়স এবং 
মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে তিনি 
বাঞ্জনীতি থেকে অবসর গ্রহণ 
করলেন__ এই কথা ঘোহদা। করেন। 
আরও একবার জেলে বাহার বেঘনা 
থেকে হক সাহেব রেছাই পেলেন। 
বাংলার প্রতি তাঁর মমত্ববোধ যে পরিমাপ 
করা সম্ভব নয় সেই কন্যা বলার জন্য 
উপরের দুটি ঘটনার উল্লেখ করতে হল। 
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল আন, ১৯০৯, 
অনুসারে কল্সলূল হক সাহেব ১৯১৬ 
সালে ১০০ সমসাহুকত বেঙ্গল কাউন্সিলে 
ঢাকা দুসলিম নিযা্চনী এলাকা থেকে 





নিবাচিত হন। শুরু হয় তাঁৱ সংসদীয় 
বান্ছনৈতিক জ্রীবন ॥ আমৃত্যু তিনি সেই 
ক্ষাজে নিজেকে নিয্যেজজিত বেশে ছিলেন। 
তাব বিস্তৃত বিষবণ দেওয়াৱ কোনও 
সুযোগ এখানে নেই । তাঁর শ্মতিচায়ণ 
ক্বতে লিয়ে দু-একটি ফন্ঘা ফলতে চাই। 
একজন ছাত্র হিসাবে ঢাকায় টিকাটুলিতে 
তাঁর বাসভবনে অনেকবার ঘাণ্ডয়ার 
সুযোগ আদার হয়েছে। অনেক কা তাঁর 
দুখ থেকে শুনেছি -সে সব কথা 
এখনও শ্মতিব কোঠায় সংরক্ষিত আছে। 
শিক্ষার প্রতি তাঁর যে বিশেষ আগ্রহ 
ছিল__ বিভিন্ন কথার ফাঁকে ফাঁকে লে 
কথা আয্মপ্রকাল কবত। পবা্ীন ভাবতে 
বঙ্গ প্রদেশে পরিীত শাসন বাবস্থা ঘখন 
প্রচলিত হয় তখন শিক্ষা প্রথম 
ভারপ্রাপ্ত শাবিষদ ছিলেন প্রডাসচন্ত্র মিত্র 
১৯২১-২৩ সালে। ১৯২৪-২৬ 
সমঘ্রকালে শিক্ষার ভাবপ্রাপ্ত পারিষদ 
ছিলেন ককলুল হক সাহেব। তিনি 
বাংলার স্বিতীয় শিক্ষা পারিষ্দ। ১৯৩৭ 
সালে তিনি যখন দুখাম্তরীূপে সরকার 
গঠন করেন__তথ্নও শিক্ষা বিভাগকে 
তিনি নিক্ষের হাতে বেখেছিলেন। ১৯৩০ 
সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা 
আইন বিধিবদ্ধ করার সময় পরিহ্ে 
তুমুল বিতর্ক হয়। জমিদারদের প্রতিনিধি 
( ঘটনাচক্রে সকলেই হিন্দু) 
শিক্ষাধিস্তাযের জনা ওই প্রমাসের তীব্র 
বিরোধিতা কবেন। এবং শেষ পর্যন্ত ৫০ 
জন হিন্দু লদসাই ওয়াক -আউট 
করেন-__পরিষণ কক্ষ থেকে বেরিয়ে 
ঘান। বাংলার আইন লতায় এই প্রদ্মম 
প্রাথমিক শিক্ষা আইল বিধিবন্ধ হল 
(২৬/৮/১৯৩৩ ) এবং তা হল 


রেখেছিলেন। ১৯৫৬-৭৭ সালে ঢাকা 
অন্যতঘ ছাত্রাবাস “ঢাকা 








ঘনুষ্যোতর ব্যবহার বাংলার কৃষককে 
করেছিল নিঃন্ব। বাংলার কৃষকের সকল 
জমিজমা প্রা দেনা ও সুদের দরে বন্ধক 
পড়ে ঘায়। ফজলুল হবেন নেড়ৃত্বে 
পান আইল সংশোধন এবং 
খপ-লালিশী বোর্ড ও খাই-খালালি 
আইনের সাহাযো বাংলার কৃষকেরা 
তাদের ছারানো জমি ফিরে পান। বাংলার 
মানুষ ঈক্ষলুল হককে শের-ই-বাংলা 
উপাধিতে সন্মানিত কয়েছিলেন বাংলার 
স্বার্থে তাঁর বলিষ্ট ভুমিকা দেছে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের তাশষে ব্রিটিশ সরকার 
ধাংলার ফজলুল হকের নেতৃতে 
সরকারের উপর বিডিন্রভাবে চাপ দিতে 
খাকে। বাংলা ছেকে সৈনাবাহিনীর জনা 
ছাদ্য সংগ্রহ ব্রেবোর্ন কলেজ বন্ধ করে 
দিয়ে সেখানে নৈনা প্লাস প্রকৃতি কাজের 
বিরুদ্ধে কন্ধলূল হক ডীয্র বিরোধিতা 
করতে থাকেন। তারত ছাড়ো 
আন্দোলনকে দহন বা এবং নেতৃবন্দকে 
ব্েপ্তায়ের বিচন্ধে হক সাহেব 
সাঘাানুসারে প্রতিবাদ করতে ্বাকেন। 
মেদিনীপুয়ে সরকারি কর্মচারীদের উপর 
অত্যাচারের তদন্ত করার জনা কন্ধলূল 
হুক সাহেব বিঘানসডায় ১৫ ফেব্রুয়ারি 
১৯৪৩ সালে ওক বিবৃতি দেন। এতে 


প্রচশ্ডতাবে ক্ষুব্ধ হয়ে গতর্থর ল্যাব জান 
হক্ষলুল হকের কাছে কৈফিয়ত তলব 
করেন। পরের দিন হুক সাহেব গভর্নরকে 
যে চিঠি দেন তা থেকে তাঁর 
স্বাধীনচেতার পরিচয় পাওয়া ঘায়। 
"*আপনার সাথে পরামর্শ না করে 
বিষানলভায় আমি যে ঘোষণা করেছি 
সেজনা আমার কাছে কৈফিরত তলব 
করেছেল। কৈফিয়ত দেওয়ার দারিতর 
আমায় নেই কিন্তু আপনাকে সাবধান 
করে ফেওয়া আমার হর্তবা ধলে আমি 
মনে করি। যে অলোভন ভাষা আপনি 
যাবহার কবেছেন, ভবিষাতে মুখ্যমন্ত্রীর 
সঙ্গে খত্রালাপে তা পরিহার করবেন 
হলেই আশা রাখি।'' এই চিঠিতে 
কক্ছলুল হক আরও জানিয়ে ঘেন চিঠির 
ভাষা সংশোধন না করলে “আগামীকাল 
১৭ ফেব্রুয়ারি গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাতের 
যে দিন ধার্য করা আছে তা বাতিল বলে 
প্রতর্নর ঘরে নিতে পারেল।” ২৮ ঘার্চ 
প্রতর্নয়ের আহ্বানে ফজলুল হক তাঁর সঙ্গে 
দেখা করতে হাল এবং পূর্ব থেকে টাইপ 
করা পদত্যাগ পত্রে তিনি সাক্ষর দিতে 
বাধা হন। ৩১ মার্চ তারিখে-তাঁর 
পদত্যাগের কলে পক্ষকালের জন্য 
বিধানসভা দুলতুবি হয়ে যায়। জারি হয় 
৯৩ হারা। পরে ১৪ এপ্রিল A 
নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লিগ 
মস্্রিসভা পঠিত হয়। 

কক্ছলুল হক সাহেবকে অনেকে অস্থির 


মনের মানুষ হিসাবে চিত্রিত করেছেন । 
আমার মনে আছে হক সাহেবের 
শবস্পরবিরোধী কয়েকটি বিবৃতি ১৯৫৩ 
সালে ঢাকার পত্র-পত্তিকায় প্রকাশিত 
হয়। সাংবাদিকগণ হুক সাহেবকে 
জিজ্ঞাসা করেন এটাই কি আপনার শেষ 
বিবৃতি ? তিনি উৱয় দেন-_আমি ঘখন 
শেষ হয়ে যাইনি__এটা আমার শেষ 
বিবৃতি কী করে হবে? সুকৌশলী 
কূটনীতিকের ঘতো তিনি বিভা সময় 
তাঁর রাজনৈতিক স্থান বদল 
করেছেন“ এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত 
আছে। তাঁর সন্বস্ধে আগাম কিছু অনুমান 
করা যে কঠিন__সে কথা বহুবার 
প্রমাণিত হয়েছে) কিন্তু সাধারণ মানুষ 
বিশেষ ফরে বাংলার কৃষক সমাক্ছের 
প্রতি জার দরদের গভীরতা নিয়ে কোনও 
ঘহলে কোনও সংশয় নেই। সেজন্য 
১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ 
নিবচিনে মৌলানা আন্দুল হামিদ গান 
ভাঙ্গানিকে সঙ্গে নিয়ে খন তিনি আছ্ুন 
জানিয়েছিলেন-_““আমি চতুর্থ পাণিপদ 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি__ আমাকে সাহাঘা 
ফরুল__আছি বাংলার নির মানুষের 
জলা একটু ডাল -ভাতের বাবস্থা করব।”? 
গোটা পূর্ব-পাকিস্তানের আমজনতা সেই 
ডাকে অতূতপূর্বভাবে সাড়া বিয়েছিলেন। 
হুক সাহেবের জীবনের আর একটি 
উল্লেখযোগ্ন) ঘটনার উল্লেখ করে আমার 
কথা শেষ করব । ১৯৫৪ সালে 
পূর্ব-পাকিস্তানে বিবাচমের পর হক 
সাহেবের দুখামত্রিত্বে গঠিত হয ঘুক্তর্ট 
মন্ত্রিসভা। পল্টন ঘয়দানে বিজয় 
সমাবেশে নিক্কের সাংবিধানিক 
পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে প্রকালা 
সমাবেশে ভাসানিয় হাতে জনগণের পশ্ষ 
থেকে যে চাবুক উপছার হিলাযে তুলে 
দেওয়া হয়েছিল__সেই চাবুক গলায় ধরে 
শের-ই-বাংলা ঘোষণা করলেন আমার 
কাজের গারান্টি জনগণের চেতনা এবং 
মৌলানা জাসানির চাবুক। জনগণ 
সোৎসাহে তাঁকে অভিনন্দন জানালেল। 
তিনি যে দৃষ্টান্ত সারাজ্জীবল ঘরে রচলা 
করে গেছেল_তার মূলা অপরিসীম। 








আবুল কাশেম ফজলুল হক 


কাশেম ফল্জলুল হক 
বরিশাল (বাংলাদেশ) কেলার 
গাতুড়িয়া গ্রামে ২৬ অক্টোবর 
১৮৭৩ সালে এক শিক্ষিত ও বর্ষিকু 
পরিবারে জন্মপ্রহশ কয়েল। বি্রশালী 
পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে প্রাচুর্ধের 
ঘধো লালিত হন। শিক্ষিত ও রাজনৈতিক 
মহলে “শেয়ে বাংলা' এবং সাহায়ণ 
মানুষের কাছে ‘হক সাহেব’ নামে 
পরিচিত ছিলেন। পিত! কান্তী মহস্মদ 
ওয়াজেদ বরিশালে লরফারি উকিল 
ছিলেন। 
ফজলুল হক ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত 
মেখাধী ছিলেল। ১৮৮৯ সালে বরিশাল 
জেলা স্কুল থেকে বৃঝি দহ এউাল লাশ 
করেন। কলকাতায় প্রেলিডেলী কলেজে 
ভর্তি হল। ১৮৯১ সালে বৃত্তিসহ প্রথম 
বিভাগে এফ এ পাশ করেন। ১৮৯৩ 
সালে একই কলেজ থেকে গণিত, 
রসায়ন ও পদার্থ এই তিনটি বিষয় নিয়ে 
প্রথম বিভাঙ্গে বি এ পাশ করেন। এ 
সমঘ প্রেসিডেলী কলেজে আচোর্খ 
প্রফুল্পচন্্র রাত অধ্যাপনা করতেন। আচার্য 
প্রফুল্পচন্তর রায় ফজলুল হককে পুত্রবৎ 
স্নেহ করতেন। ১৮৯৫ সালে ফজলুল হক 
প্রণিতশাস্ত্রে এম এ পাশ করেন এবং 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের পরীক্ষক 
নিদৃক্ত হল। ১৮৯৭ সালে আইন কলেজ 
থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি এল স্ত্রী লাও 


হাসিম আব্দুল হালিম 


কবে সার আশুতোৰ গুথাৰ্ক্জিৱ অধীনে 
শিক্ষানবিশি শুরু ক্রেন ৷ শিক্ষানবিশির 
শেষে কিছুকাল কলকাতা হাইকোর্টে 
আইন বাবসা করেন। ১৯০১ সালে 
বরিশাল আদালতে ওকালতি বাবলা 
যোগ দেন। একই সঙ্গে বরিশাল গ্রাজচন্র 
কলেজে গপিতের অধ্যাপক নিযুক্ত ছন। 
তখন রাঞ্জচন্ত্র কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন 
ডঃ হরেস্ত্কৃমার দুখার্জি_ ঘিনি দেশ 
স্বাধীন হুবার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজাপাল 
হয়েছিলেন। হরেস্কুষার ফজলুল হককে 
খুবই সই করতেন। তাঁর প্রতিভা 
কর্মক্ষমতা মুগ্ধ ছিলেন। মহাস্ম। 
অস্িনীকুমার দত্ত ওই সমগ্র বরিশাল 


মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারমান ছিলেন। 
গস্থাস্তা অস্বিনীকুমাযরের পরামর্শে ক্জলুল 
হক ঘিউনিনিপালিটির নিৰাচনে 
প্রতিক্বন্থিত৷ করেন ও সঙ্ষসা নিবাচিত 
হল) দহাব্ম৷ অস্বিনীকুমায়ের প্রেরলার 
স্বাতত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কাজের প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এ অভিষ্ঞতা তাঁর 
প্লাজনৈতিক চেতনাকে বিকশিত করে। 
ফল্জলূল হুক সাহিত৷-সংক্ষৃতির 
ক্ষেত্রেও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। 
বরিশাল ঘেকে তাঁর সম্প্যদনায় "বালক 
নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এই সময়ে 
প্রকাশিত হতো। দ্লায়বাহাদুর নিষার়পচত্্র 
ঘাসের সঙ্গে ঘুপ্য-সম্লাগনায় 
কয়েন। 

১৯০৫ সালে বক্ষতঙ্গের সময় স্যার 
সলিদুল্লার সালিঘো আসেন। ১৯০৬ 
সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত 
রিখিল ভারত মুসলিম লি সত্যোেলনে 
বোক্স দেন। ১৯০৬ সালে ডেপুটি 
ম্যা্ছিক্টেটের চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে 
রেজিন্টার অব ড্রেডিট সোসাইটি পে 
উ্ীত হুন। ১৯১১ সালে সয়কারি চাকু 
ছেড়ে স্যার আশুতোহ দুখার্জির পরামশে 
হাইকোর্টে আইন হাবসার যোগ ছেন। 
শীঘ্ই তিনি আইনজীবী হিলাবে নিজেৰে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ফজলুল হক ভু সি 
ব্যানার্জি, সার সুরেশ্রানাথ ব্যানার্জি, 








লবেন্্রনাদ লেন, মতিলাল তোষ, মহাক্মা 
অস্ধিনীকুমার দত্ত, অস্বিকা মক্গুমঘার, 
সামসুল হুদা, আবদুল রসূল, বিপিনচন্র 
পাল প্রমুখ মনীবিদের সানিযা লাও 
কবেছিলেন। ১৯১২ সালে সন্তিরডাবে 
হাক্ষবীতিতে বোদ্দ দেল। ১৯১৩ সালে 
মর্লে মিন্টো সংস্তাব আমলে প্রশ্ম ধর্মীয় 
ব্যবস্থাপক সতার (Benga! Legislaiive 
(০০1) সদসা নিযাচিত হল। সেই 
থেকে প্রাদেশিক ও কেন্ত্রীয় আইল সডাব 
(Central Legislative Assembly) 
(১৯৩৪-৩৬) সদসা হিলাৰে পবিষদীয় 
রাজনীতিতে দেশভাগ হ্বায দিন পর্যন্ত 
সুদীৰ্ঘকাল তুক্ত ছিলেন। 

এত দীর্ঘকাল এক্াদিক্রমে আর কেউ 
পরিষীয় সাঞ্জনীতিতে ধুক্ত ছিলেন বলে 
জানা লেই। ১৯১৩-১৬ বঙ্গীর প্রাদেশিক 
মুসলিম লিঙ্গের সম্পাদক পরে সভাপতি 
(১৯১৬-২১) সতাপতি হয়েছিলেন। 
জাতীয় কংয্রেসের লঙ্গেও তাঁর 
যোগ্নাযোগ্ এ সময় ছিল। ১৯১৮ সালে 
তিনি একই সঙ্গে দর্বভারতীয় দুসলিঘ 
লিঙ্গের সভাপতি ও জাতীয় ফংত্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৬ সালে 
“লস্ম্ৌ-প্যাষ্ট'.এর অন্যতম উদ্যোক্তা 
ছিলেন। ১৯১৯ সালে কু-খ্যাত রাওলাট 
আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সাঘিল 
ছিলেন। জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের 
(১৩ এপ্রিল ১৯১৯) তদন্তের জনা 
গঠিত বে-সযকোরি কমিটির সদসা 
মনোনীত হন। ওই করিটির অন্যতম 
'স্সা ছিলেন মতিলাল নেহক ও দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ॥ ১৯২০ সালে মেছিনীপুবে 


১৯২০ সালেই কমরেড যুজাফ্ফর 
আহমদ ও কাল্জী নজরুল ইসলামের 
সহ্যয়তায় সান্ধা দৈনিক “নবযুক্গ' (১২ 
ছুলাই-জানুয়ারি ১৯২১) প্রকাশ করেন 
১৯৪০ সালে নবযুন্ম পত্রিকা 


পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালে 
দেশবন্ধু চিন্তবঞ্জনের সঙ্গে “বেঙ্গল পান” 
চুক্তি সম্পাদন কবেন। ১৯২৪ সালে 
স্কৈত শাসনকালে স্বল্প সময়ের জনা 
শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩০-৩৩ ডাবডীয় 
মুসলমানদের প্রতিনিধি হবে লন্ডনে 
তিনবার গ্যোল টেবিল বৈঠকে উপান্িত 
থেকেছেল। ১১৩৫ সালে কলকাতা 
কর্পোরেশনের ঘেঘ়র নিবাচিত হল। 
ইতিঘঘো ১৯২৯ সালে স্যার আবদুর 
বছিছকে সভাপতি করে বে কৃষক প্রজ্ঞা 
পাটির পত্তন কবেছিলেন ১১৩১ সালে 
সেই পাটির সভাপতি নিবাচিত হন। 


চিনা 


১৯২০ সালেই কমরেড 
মুক্রাফৃফর আহমদ ও কাজী 
নজরুল ইসলামের 
সহায়তায় সাদ্ধা দৈনিক 
নিবঘুগ? (১২ 
জুলাই-জানুয়ারি ১৯২১) 


প্রকাশ করেন। 
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১১৩৭ সালের বঙ্গীয় আইলসতার 
(Bengal Legislative Assembly) 
নিবর্গিনে ভৃষক প্রভা পার্টি তার নিজস্ব 
কর্মসূচী নিয়ে অংশপ্রহল কবে। সুদলিম 
লিগের কুংসা-অপপ্রচার ধর্মীয় ও 
সাম্প্রদায়িক জ্রিগিরকে ব্যর্থ করে 
আইনস্রার নিবাচনে কৃষক প্রজা পার্টি 
হধেষট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। নিবা্চনী 
ফলাফলে দেখা হান মোট ২৫০ আসনের 
মধো কংশ্রেস__৬০, দুসলিঘ 
লিস__৪০, কৃষক প্রভা পার্টি_৩ও, 
নির্দলীয় দুঙগলিম_ ৪১, তপশিলি__-২৩ 
নির্দলীয় বর্ণ হিন্দু-_-১৪, 
ইউরোপীয়-_ ২৫, ত্রিপুরা কৃষক 
সমিতি__& এবং অনান্য ১২ জল 
প্াথী জী হয়েছেল। পরে নির্দলীয় 





সদস্যগণ মুসলিম লিগ ও কৃষক 

চলা চিনে গলির 
লিগ ৫৯, কৃষক প্র্গ পার্টি ৫৭ 
জনে বৃদ্ধি পাছ। 

ফজলুল হক মুসলিম লিপ নেতা খাজা 
নান্ধিমুন্দিনকে তাঁবই জমিদারী এবং থে 
কেন্্র থেকে তিনি কয়েকবার বিনা 
পরতিদ্শিতাঘ নিবাচিও হযে এসেছেন, 
সেই পটুয়াখালি ফেব্ত্ে দ্িগুণেবও বেশি 
ভোটে তাঁকে পবাদ্রিত কবেন। এটা ছিল 
ফজলুল হকেব কাছে মর্যাদার লডাই। 
সোহবাওঘামী কদ্ধলুল হককে তাব 
জনপ্রিন্ততা প্রমাণের জলা এই চালের 
জানিয়েছিলেন। ফজলুল হক উপযুক্ত 
জ্বাবও দিয়েছিলেন) পার্শ্ববর্তী ফিরোজপুর 
কেশ্লেও ফকলুল হক মুসলিম লিগ 
প্রার্থীর জ্রমানত বাজেয়াপ্ত করেন। 
বরিশাল জেলার ৯টি মুসলিম আসনের 
একটিও মুসলিম লিগ দখল করতে 
পারেনি। কৃষক প্রজ্জা পার্টির বিপুল 
সাফল] ফল্জলূল হকের জনশ্রিঘঘতাই 
সেদিন প্রমাণিত কবেছিল। নিবািনের পর 
ফরলুল হক প্রথমে কংস্রেলের সঙ্গে 
কোয়ালিশন গঠনে প্রয়াসী হন। বাংলা 
প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতা শরতচন্ত্র বলু 
এ প্রস্তাবে সন্মত হলেও কেন্দ্রীয় 
কংশ্রেসের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফারণে 
সম্ভব হয়নি। মুসলিম লিগ এই 
পরিস্থিতিকে কান্ধে লাগিয়ে ফজলুল 
হককে প্রধানমন্ত্রী (তখন গুখামন্ত্রীকে 
প্রধানমন্ত্রী বলা হুতো) ফরে লিগ প্রশ্লা 
পাটির ফোয়ালিশন সরকার গঠন ফরে ১ 
এপ্রিল ১৯৩৭ সালে। এরপর থেকেই 
মুসলিম লিঙ্গের প্রতাব-প্রতিলত্তি দৃদ্ধি 
ঘটতে থাকে। এ সরকারের আছলে 
কয়েকটি আইল-_ প্রঙ্গান্বত্ব আইন, খাপ 
সালিসী বোর্ড ও ঘহাজনি আইন কৃষক 
জীবনে শুত সূচনা করে। প্রতিত্িয্নাশীল 
লিগের সঙ্গে ফকোৱালসিপন সরকার গঠনের 
ফলে কৃষক প্রস্তা পার্টিতে ভাঙল ধয়ে। 
কৃষক প্রজা পাটির ২৮ জন সদলা কৃষক 
প্রভা পার্টির পরিষদীয় জপ হিসাবে 
বিরোধী কংগ্রেস দলের সঙ্গে আসন 
প্রহশ করে। ফজলুল হুক ১৯৩৭ লালের 








অক্টোবর ঘাসে লস্ট্োতডে নিশ্মিল ভারত 
মুসলিম লিগ অধিবেশনে যোগদান করেন 
ও বঙ্গীয় মুসলিম লিগের সভাপতির পদ 
প্রহণ করেন। লক্ষ্মীষাসী তাঁকে “পেয়ে 
যাংলা' উপাধিতে তুখিত করে। ফজলুল 
হুক মুসলিম লিঙ্গের বিচ্ছিন্ন যাজন্রীতির 
শিকার হয়ে পড়েন। ১৯৪০ সালে 
মুসলিম লিগের লাহোর আতিবেশনে 
উতিহাসিক “লাহোর প্রস্তাব’ পরে ঘা 
“পাকিস্তান? প্রস্তাষ নামে খ্যাত সেই 
প্রস্তাবের উদ্যাপক ছিলেন। স্বাধীনচেতা 
ফঙ্ছলুল হক কোনও দিল কারো তাঁবেদারী 
ধরেননি। হুকুম মেনে চলেননি। ১৯৪১ 
সালে মহশ্মদ আলি জিললার সঙ্গে 
মতবিবোধ ঘো দেয়। ফজলুল হক 
ঘুসলিঘ লিগ থেকে পদত্যাগ করেন। 
সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভায় লিগ সঙগ্ারা 
মত্রিলত৷ থেকে পদত্যাগ ফরেন। 
মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। তৎকালীন বাংলার 
পত্র জন হাষটি-এয় সঙ্গে লিগের 
গোপন বোকাপড়া ছিল বে হক মন্ত্রিসভার 
পতন ঘটলে গতর মুসলিম লিগ নেতা 
ব্রিটিশ শালকদদের অনুগত খাজা 
নাজিমুঙ্দিলকে প্রধানমন্ত্রী করে নতুন 
মস্তিলভা গঠনের সুযোগ করে ঘেবেন। 
এই আশ্বাসের তিত্তিতেই লিগ সমসায় 
তড়িঘড়ি মস্িসতা খেকে পদত্যাগ 
করেছিলেন। ফজলুল হকও গতর্নয়ের এই 
ঘৃণা চক্রান্ত বুঝতে পেয়ে বানচাল করতে 
ইতিয়ৰো তিনি কংগ্রেসের অন্যতম নেতা 
শরহচন্তরে বসুর সঙ্গে প্রত্রেসিত 
কোয়ালিশন মন্্িসতা গঠনের তৎপরতা 
শুক্র করে দিয়েছিলেন। সৃডাষচজ্র যসু 
কংগ্রেস খেকে বিতাড়িত হবার পর 
কংগ্রেসের মযো দুটি দল সৃষ্টি হয়েছিল। 
শয়ং বসু সুভাষ অনুসামী ফরওয়ার্ড 
বকের নেতা ছিলেন। মন্ত্রিসভার পতনের 
পর ফজলুল হক দাবি করলেন 
আইনসতায় তাঁর নতুন জোট প্রশ্রেসিত 
কোয়ালিলন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। 
এবং তিনি প্রত্রেসি্ত কোয়ালিশনের 
সর্বসম্মত নিষাচিত নেজ। ভ্রিটিশ 
সরকারের কাছে তখন একটি আজ্াবহ 
সরকারের প্ররোজন ছিল। খাজা 


নাজিমুদ্দিনকে, প্রধানমন্ত্রী করে দুপলিম 
লিগের সরকার পঠনেই তা সম্ভব ছিল। 
নাঙ্ছিমক্ছিনের সঙ্গে ব্রিটিশদের দীর্ঘদিনের 
সু-সম্পৰ্ক ছিল। দ্বৈত শাসনকালে 
নাজিমুদ্দিন মন্ত্রী ছিলেন। এবং গভর্নর 
পরিষদে কার্ধনিবাহক কমিটির সদসাও 
ছিলেন। ঘাই হোক ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ 
প্রপ্রেসিভ কোয়াজিশন সরকার লপব 
আ্হপ করে। লপথ গ্রহণের বিন ভোর 
্লাতে শরৎচন্ত্র বসু প্রেপ্তার হল। ব্রিটিশ 
শাসকরা চেয়েছিল প্রপ্রেসিত 
কফোয়ালিলনকে অস্কুযোই বিনষ্ট করতে। 


কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। লামাপ্রসাদ 
দুখার্জিকে অর্থমন্ত্রী করে মস্্িসভা গঠিত 
হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে 
শরৎচজ্ বল্‌ এমন একক্ন নেতা বিনি 
মুসলমানদের আস্থাতাজ্ঞন ছিলেন। অপর 
দিকে ফল্মাবুল হকও হিন্দুদের কাছে 
প্রহশবোক্মা নেতা ছিলেন। এই দু-জনের 
যোগা নেতৃত্বের যে সুযোগ্গ সেদিন 
বাংলার জনগ্গলের লাঘনে উপস্থিত 
হয়েছিল শরংচন্র বসুর প্রেপ্তাবের ফলে 
সপ্তব হলো লা। প্রগেসিত কোয়ালিশন 
সরকারের তখন দলগত অবস্থা ছিল 
প্রপ্রেসিত কোছছাজিশন পার্টি _৪২, 
কংক্রেস (বোস ক্রপ)__২৮, কৃষক 


প্রজা পার্টি _১৯, হিন্দু মহাসভা ১৪, 
নির্দল তফশিলি ক্রুশ ১২, আলো 
ইন্ভিঘান্_৩, শ্রথিক ১ মোট ১১৯ 
কল সদলা। প্রগেসিত আসেম্বলী পার্টির 
৪২ জন সদসা মুসলিম লিপ ও কৃষক 
পার্টি থেন্ডে পূর্বে বেরিয়ে আসা 
দলাদের নিয়ে গঠিত ছিল। কিরণশস্কর 
রাহ তখন অফিসিঘাল কংপ্রেসের লেতা। 
তিনি অফিসিঘাল আংক্রেসেব ২৫ জল 
সদসা লহ বিবোধী আসনে যসতেন। 
মুশলিম লিগ ও তার ৪৩ জন সদলা 
বিবোধী দলে আসন গ্রহণ কবে এবং 
নাজিমুদ্দিন ছিলেন বিরোধী দলের নেতা । 
মুসলিম লিগ ব্যঙ্গ কবে এই মগ্রিসতাকে 
"শ্যামা-হুক" অন্ত্রসভা বলতো। 
শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্িতান্ম অস্তর্ুকি নিয়ে 
মুসলিম জনগণের মধ্যে লাম্প্রদারিক 
মলোডারকে উসকে দেয়। কিন্ত এই 
মন্ত্রিপডা ছিল অ.-সান্প্রদাতিক জাতীয় 
ভাবঘারায় গঠিত। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে 
ঘা অডিপ্রেত ছিল না। মসত্ত্িসতা গঠনের 
পর থেকে গভর্নর হাবাটের হস্তক্ষেপ 
ছিল মস্ত্রিপতার কাজে। ছাবাট ১৯৪১ 
সালে যে চক্রান্ত সফল করতে পারেননি 
সেই চক্রান্ত সফল হলে। ২৮ মার্চ ১১৪৩ 
লালে প্রপ্রেমিত কোযেলিশন মস্ত্রিসডাকে 
পদত্যাগ্ম করতে যাথা করে। সে এফ 
কলগ্কময় ইতিহাস। নাজিঘুদ্দিনকে 
প্রধানমন্ত্রী করে দুসলিম লিগের সরকার 


গঠন করা হয় ১৯৪৩ সালের ২৪ 
এপ্রিল মুসলিম লিগের এই মন্ত্রিসভা 
টিকে ছিল দু-বছর_১১৪৫ দালের ২৮ 


মার্চ পর্যস্ত। মুসলিম লিগ ম্ত্রিসভা গঠিত 
হবার পর টাউল হলে প্রতিবাদ সভা 
হয়েছিল। সভায় ফল্লুল হক পদত্যাগ 
কবে হলেন, তিনি এক গভীব ঘড়নক্ত্রেব 
বলি হুয়েছেন। সভায় সম্ভোষকুঘার বসু, 
ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, সৈয়দ 
ব্ঘরুদ্ছোকা শ্রমুদ বাক্তিগণ গভর্নরের 
অগ্রপতান্ত্িক কাজের নিন্দা ফরেন। স্যার 
আব্দুল হালিম গক্তনতি সভা লতাপতিত্ব 
করেন। এই মন্ত্রিসভার আমলে 'পঞ্চাশের 
মন্স্তর" দেখা দেয়। দর্তিক্ষের ৫০ লক্ষ 
মানুষ প্রাণ হারা । 








জন হাবাটেব জায়গার নতুন গভর্নয 
হয়ে আসেন স্যার আব ভি কেসী। 
১১৭৫ লালের ২৮ মার্চ বাড্জেট 
অধিবেশলে কৃষি খাতে অর্থ মনুবি বিষে 
ভোট শ্রহণকালে সরকার পক্ষে_৯৭, 
বিবোধী পক্ষে ১০৬ ভোট পড়ে। সরভাব 
পক্ষের ২১ জন দদলা বিবোধী ঘলে 


বাদ্ধনীতিতে বাবে বাবে উল্লিখিত হয়ে 
থাকে। তিনি পবেব দিন সভায় বলেন_ 

+The Ministry is the creature 
of the House; the House can 
make and unmske the Ministry 
2nd the Govemor is but Ihe 
registering authority of the 
decision of the House......In this 
circumstances 1 think the House 
cannot function any longer unless 
s new Ministry is farmed. 

একদ। বলে অধিবেশনের মুলতুবি 
ঘোষণা করেছিলেন গভর্নর কেসী 
বিলেনের হাউস অব কমলে খোঁরখবর 
লিয়ে কুঝেছিলেন এ বিষয়ে আর অগ্রসর 
হওয়া ঠিক হবে না। বতর্নর কেস 
বন্থতাবে স্পীকারকে প্রস্তাবিত করে ভীতি 
প্রদর্শন করেও তাঁর রুলিংকে নড়চ্ড 
করতে পারেননি। বাধা হয়েই গভর্নর 
কেসী-কে শাসনতগ্ত্রের ১৩ ধারা 
অনুলায়ে বাংলার পাসনতার নিজে গ্রহল 
করতে হয়েছিল । স্মরণ করা ঘেতে পারে 
টিক দু'বছর আগে ১৯৪৩ সালের ২৮ 
ঘার্চ চক্রান্ত করে ফজলুল হক মত্রিসতাকে 
পদত্যাগে বাধা কর! হয়েছিল। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে নাৎসী বাহিনীর 
পরাজয়ের পর দেশে দেশে উপনিৰেলিক 
মুক্তিসংগ্রাম জোরদার ছয়ে ওঠে। ব্রিটেনে 
তখন ভ্রসিক দলের মত্রিসতা। এটলী 
প্রধানমন্ত্রী। ভারতে নিবচিনের কথা 


স্বোষপা হলো। ১৯৪৬ সালের এই 
লিবাচিন ছিল অতান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলিম 
লিগ অভূতপূর্ব সাফলা জাত 
ক্বলো-_সুসলদ্যন ভোটারদের 
৮৩,৬৪টি তোট পেয়ে ১১৭টি আসন 
দখল করেছিল। অপর পক্ষে কৃষক প্রজ্ঞা 
পার্টি নিবাচনে পর্যন্ত হয়েছিল ৫.৩৯টি 
মুললিম ভোট পেয়ে। আসন সংখ্যা 
ছিল__৪। ফজলুল হক বিরোধী আদলে 
বসতেন) মুসলিম লিগ মুসলিম গরিষ্ঠ 
প্রদেশ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম 
সীঘান্ত প্রদেশে জন্রলাভ করতে মা 
পারলেও বাংলায় তারা পেরেছিল! 
বাংলায় সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমত্রিত্বে 
মুসলিম লিগের মন্ত্রীসভা গঠিত 
হালো--২৪ এপ্রিল ১৯১৪৬। ১৯৪৬-এ 
১৬ আগস্ট ফজ্জলূল হৰ গণপরিষদ্দের 
সমসা নিবাচিত হয়েছিলেন লিগের 
সর্বপ্রকার বিরোধিতা অপ্তাহা করে। ১৬ 
আগস্ট প্রতাক্ষ সংগ্রাদ্ দিবসে সারা 
কলকাতায় নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত 
হয়েছিল। সারা বাংলায় সাম্্রদারিকতার 
বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল। কুল হক ১ 
সেপ্টেম্বর মুললিঘ লিগে বোগ্ দিলেও 
সক্তির ছিলেন না। 

১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট দেশ ভাগ 


হয়। দেশত্রাপেয কিছুকাল পর কর্জলূল 
হক কম্পকাতা ছেড়ে ঢাকাত স্থাহীতাবে 
বসবাস এবং পূর্ববাংলার (পাকিস্তান) 
হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুক্র করেন। 
পরে তিনি আযাডতোকেট প্রোনারেল 
নিযুক্ত ছয়েছিলেন। ১১৫৪ সালে ৮১ 
বছর বয়সে আবার শ্রমিক কৃষক পার্টি 
পুনর্গঠন ক্করেন। ওই বছরই পূর্ব 
পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নিবাচিনে 
মুসলিম লিগ বিবোধী দুক্তফ্রষ্টের কাছে, 
ঘরাশায়ী হয। বুক চেস্টের মন্ত্রিসভা গঠিত 
হয। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হল ৪ এপ্রিল 
১৯৫৪। গভীর চক্রান্তের ফলে মন্ট্িসভা 
৩০ মে খ্বাযিক্জ হয়। কল্লুল হক গৃহবন্দী 
হুন। পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন 
প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৫ সালে ফজলুল হক 
পাকিস্তানের স্বরাষট্ম্রী ছল। এবং 
পাকিস্তান গণপরিষদের সদসা নিবাচিত 
হন। কন্ছলুল হককে ১৯৫৬ সালে পূর্ব 
পাকিস্তানের গতর্নয় নিযুক্ত করা ছুয়। 
১১৫৮-তে অপসারিত ছল। ১৯৬২ 
সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকা শহয়ে ৮৯ বছর 
বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর 
মৃত্যুতে একটি ঘুগ্ের পরিসমাপ্তি ঘটল। 

ফদ্ধলূল হকের মতো একজন মহান 
নেতা বিস্মৃতপ্রান্ত, দুই বাংলায় জনগণের 
মখো একা-মৈহরীয় প্রতীফ বলে মনে 
করি-_ তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পক্ষ থেকে ২৪ 
ডিসেম্বর আমরা পালন করি। 
পশ্চিমবঙ্গের দুখামন্ত্রী বিনি স্বল্পকালের 
জনা হলেও (১৯৪৬ এপ্রিল ছকে 
১৯৪৭, ১৪ আগস্ট পর্যন্ত) হল্রলুল 
হকের সঙ্গে অবিভক্ত বাংলার 
আইনসভার সদস্য ছিলেন। উভয়েই তখন 
বিরোধী আসনে বসতেন। দুম 
জ্যোতি বসু এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 
করোন। সেখিন অনুষ্ঠানের প্রদান অতিথি 
হিলাৰে উপস্থিত ছিলেন ফথালুল হক পুত্র 
এ কে ফারজুল হক, গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশ সরকারের পাটমরী। অদ্যাপক 
ছীরেন্্নাখ মৃষোগাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। 
আমরা এ রকম একজন মহান বাক্তিকে 
স্যরণ করতে পেরে গর্বিত। 





প্রজান্বত্ব আইনের সংস্কার : ফজলুল হক 


বাংলায়__ ফজলুল হুক 
(এ কে), এক অবিস্মরণীয় নাম 
এবং সত্যিই এক মহৎ ব্যক্তিত্ব 


বিগত ৩০ ও ৪০-এন্স দশকে বাংলায় 
ভূমিরাজন্ব ও তুঘি ব্যবস্থার ব্যাপক 
পরিবর্তন সাধন করে কৃষক ও গ্রাহীশ 
গরিব মানুষের দুঃখ-কষ্টের তার লাঘবের 
ক্ষেত্রে তিনি হতখানি গুরুত্বপূণ তৃমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন, সত্যিই তার যেন 
তুলনা নাই। 

একথাও সত, হুকসাছেবের চরিত্রে 
কিছু অসঙ্গতি ও বিপরীতব্ী প্রবন্দতার 
সমাবেশ ঘটলেও তিনি সত্যিই এক 
বিশাল মাপের মানুষ ছিলেল। প্রথমদিকে 
তিনি ভংগ্রেস যাজলীতিতে আকৃষ্ট হয়ে 
রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রযেশ করেছিলেন। 
পবে তিনি মুসলিম লিগ ও শিয়া 
সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাংলায় 
মুসলিম লিগ ঘল গঠলে অংশ 
নিয়েছিলেন। কিসত তা সত্বেও তিনি 
কোনদিনই অন্যানা লিপ নেতার ঘতো 
কটু সাস্ত্রদায়িক্ত হয়ে ঘাননি। কিছুকাল 
পরেই, বিশেষ করে ১৯৩৫ -৩৬ সালেই 
তিনি লিগের বিরুদ্ধেই শ্রামের কৃষক ও 
গরিব মানুষের স্বার্থে ক্ঞমিদার ও 
মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হলেন। 

শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর 
চারিত্রিক বৈশিষ্টা সম্পর্কে তাঁর ‘কবি 


নেপাল মজুমদার 


নন্ধরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা” শ্রন্থে 
(পৃ. ৯৮) লিখেছেন: 
“'চিস্টার এ কে ফজলুল হক সাহেব 
একজন বিষাট প্রতিভার বাকি ছিলেন। 
কিন্তু অদ্ভুত অবাবস্থিত চিত্তের লোকও 
ছিলেন তিনি। আমার ছলে আছে 
ুলচন্দ্র গুপ্ত একদিন আমাহ কথা 
কথায় বলেছিলেন যে কক্তলুল হন 
সাহেবের মতো একজন প্রতিভাবান লোক 
হি অবাবন্থিত চিত্তের না হতেন তবে 
তিনি ভারতবর্ষেব সব কিন্তু হতে 
পারতেন।"" 


১৯৩৭ সালের নিবাচনের শুরুতেই 
তিনি কংপ্রেস ও মুসলিম লিগের সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধ এবং স্বতত্র পছে-_-ফ্মিদাব ও 
মহান্গনী প্রথার বা সামন্ততাসত্িত শোষণের 
বিরুদ্ধে ভেহাদ ঘোবণা করে বাংলার 
সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা 
আলোড়ন তুলে দিয়ে তাঁর অভিযান শুরু 
করেছিলেন। তিনি হি তা অব্যাহত 
রাখতে পারতেন তাহলে সর্বভারতীয় 
সংসদীয় বাজ্জনীতিয় ক্ষেত্রে তিনি একটা 
প্রকাণ্ড পরিবর্তন সাধন করতে পারতেন। 
দেশটাও তাহলে সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে 
এবং ইংরেজের চক্রান্তে দু-তাগ হয়ে 
যেত না। তিনি হি অবাবস্থিত চিত্তের না 
হুতেন তাহলে সারা মেশে একটা বিয্লাট 
কাণ্ড ঘটে যেতে পারত। তা দবেও 


সেদিনের তাঁর সব মহান প্রযাসকে আজ 
আমরা সতন্ধ চিতে লবেণ করতে পাহি। 
সকলেই জানেন, ১১৩১ সালের 
এপ্রিলে জং যোসেব উতিহাসিক লক্ষ 
অধিবেশন মণ্ডুপেই সাবা ডাবত কিষান 
সভাব প্রথম সশ্মেলল হয়। তাব ঠিক 
প্রায় তিনমাস পয়েই ১১ জুলাই ক্ষজ্লুল 
হকের অধিলত্বকতে ঢাকা বঙ্গীয় 
কৃষক প্রজ্ঞা পাটির চতুর্থ সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার কৃষক আন্দোলনে 
ইতিছাসে এবং নানা মিক দেকেই এই 
লশেলেনে কয়েকটি খুবই গুরত্বপূর্ণ 
আন্দোলনের সূচনা হয়। হুল্লুল হক 
পূর্বেই এই সঙ্গেললের সভাপতি নিবাচিত 
হয়েছিলেন। এ ছাড়া এ এইচ ইস্পাহানি, 
খাজা নুষউন্দীল, ডাঃ আয আহমেদ প্রমূ 
বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় এই সশেলেছে 
যোগদান করেছিলেন। 

ঢাকায় অনুষ্টিত কৃষক প্রল্ঞা পার্টি 
এই লশেলেনের সবচেয়ে গুকত্বপূণ দিক 
হল, এই সশেলেনে জয়িদাবি ও মহাজন 
প্রথার বিকস্ধে--এক কছাঘ সামস্তৃতাস্তরি 
কযেকটি গুকতপূরণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসের 
দিক থেকে তা শুবই ওকত্বপূর্ণ। 

অভার্থনা সমিত্তির সভাপতি ডাঃ 
রকিউকীন আহ্মদ তাঁর অভিসবপে 








জদিদাবি প্রথার অবসানের দাবি জানিযে 
বলেন: 

প্রথার প্রতি আমার আহৌ 
কোনও আহ্থা নাই। এই প্রথাকে 
সমান্ছদেহের উপর বিব্রণের ন্যায় আছি 
জান কবিঘা থাঝি। সুতবাং হত সতত 
সম্ভব ভছিদবি প্রা বিলোপ হয়, তাহা 
চেশের লোকের কল্যাণ। প্রা পাঁচ কোটি 
বাঙ্জালীব ঘধো মাত্র কয়েক হাক্জার 
ছমিদাবের পক্ষে তিন কোটি টাকা ভোগ 
করিবার এবং তাহায অধিকাংশই 
পুকষাগূক্রমে বিলাদতালনে হায় কৰিবাহ 
লাঘত কী অধিকার ঘাকিতে 
বিলোপপূর্বক সবজাবি বাজস্েব উপর 
উদ্বঘ টাকার বাবা প্রজাসাধাবলের মধো 
শ্রাথমিজ শিক্ষা ও তাহাদের স্থাস্থ্যোল্সতিব 
জলা ঘখোপঘুক্ত পরিমাণে চিজিংসালচ 
বাড়ালো উচিত)” 

ডাঃ আহমদ তাঁর অডিডাষলে মহাদ্নী 
প্রথার এবং সেই সঙ্গে মহাঞ্নী আইন 
ও খল সালিশী বোর্ডের ভয়ে ঘহাজনদের 
চাপ পৃষ্টিয়ও নিন্দা ফরেন। এয়পর 
সভাপতি করুলুল হক তাঁর ভাষণে 
চিরস্থাচী বাবস্থার উৎপরি এধং তায তীর 
নিন্দা ও সমালোচনা কষে তা চিরতরে 
অবসানের দাবি জানিয়ে বলেন, “*...কি 
ভমিদারগল অত্াচারী হউন আর সদাক্যই 
হউন, তাহাতে কিছুই আগিয়া ঘায় না, 
মূলত এই প্ৰথাই অনাদ্যমূলক। আমি এই 
প্রথাকে মনুষাত্বের অপচয়কারী বলিয়াই 
মনে করি। চিরস্থাপী জমিদারি প্রথা না 
থাকিলে বাঘা হইয়া লোককে 
শিল্প-ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে হইত, 
তাহার ফলে দেশে নিতা-নতুন শিল্প 
এবং বাণিছোর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠি ত। 
লক্ষ লক্ষ বেতায়ের ভাজ ছুট়িত। 
প্রসঙ্গত বলা দরকার ১৯৩৩ সালের 
বঙ্গীয় ঘহাজনী আইন-এয় অনুষঙ্গ 
হিমেষেই কিছুকাল পূর্বে খাতকদের 
খন-পরিলোষের ব্যাপায়ে সহায়তা করার 
উদ্দেলোই খপ -সালিলী বোর্ড গঠনের 
ম্যবস্থা করা হয়। প্রস্তাবিত এই 
বিষিবাবস্থায় অনেক সম্পদ এ অসুবিষার 





প্াক্ঞাঘ নানা মহল ঘেকে আলতা প্রকাশ 
কবা হয়। ভজ্জলুল হক সাহেব এছিন তাঁয 
সভাপতির অভিডাৰণে এই “খপ সালিশী 
বোর্ড'-এব ক্রটি ও গালদগুলির তীব্র 


ভি ও আব তাহাদের বাছাই কবিবেন 
বোর্ডের ভফিসাবগণ, অধিকাংশ বোর্ডের 
অফিলগাবই শ্বডাবতই জমিদায ও মহাজন 
ঘেঁষা সতৱাং মহাজলদের ইঙ্গিত ও 
উপবোধ অনুরোধ এই বিষয়ে অনেক 
কার্যকৰী হইবে, কাজেই এমন সব লোক 
সালিশী বোর্ডের সদস্য হইবেন হাঁচারা 
অধিকাংশ খাপপ্রস্ত কৃষক প্রজাদিগকে 
বাঁচানোর চেষ্টা করা অপেক্ষা মহাজনঘের 
স্বার্থের প্রতিই লক্ষ যাখিবেন বেশি। 


দ্বিতীয়ত হইতেছে ঘাতক ও মহাজন 
উভয় শ্রেণীর লোক লইয়া সালিপী বোর্ড 
গঠিত হইবে॥ খাতক চাইবেন যাঁচিতে 
আর মহাজন চাইবেন তিনি ধাহা নিজের 
প্রাপ! বলিয়া মনে করেন তাহ! ফড়ায় 
গল্ডায় বুঝি পাইতে । সুতরাং এই 
প্রকার অয্ভুত সালিশী বোর্ড কিরপে খপ 
সমস্যার মীমাংসা করিবে, তাহা দেখিবার 
বিষয়। 


“সে যাহা হউক খপ সালিলী 
বোর্ডসমৃহ হদি প্রতোক দায়িকের মূল 
দেনায় একটা ভারি অংশও মে করিয়া 
দিয়া অবশিষ্ট টাকার জনা দীর্ঘদিনের 
কিন্তিবন্দীর বাবস্থা করিয়াও দেন, তাহা 
হইলেও নিয্ললিখিত হাবস্থা শবলম্বন না 
করা পর্যন্ত কৃষক-প্রজার অবস্থা “ঘন্থা 
পূর্ব, তথা পরং*-ই থাকিয়া হাইবে। 
প্রথমত গ্রতোক কৃষক্রে মাথার পর 
অবশিষ্ট যে খশ খাকিস্তা যাইবে তাহা 
পরিশোষ করিবার এবং ভবিষাতে অল্প 


হার পাইতেছেন। সুতরাং দেশ সমাজ ও 
স্তন্ত স্বরপ কৃষক সমাতকে রক্ষার জনা 
গতর্বভেন্ট হদি শতকরা আড়াই ট্যকা সুদে 
পজ্ঞাল-ঘাট কোটি টাকা কর্্প করেন এবং 
সেই টাকা শতকবা বার্ষিক অনূর্থ চার 
টাকা সুদে কৃষক প্রক্লাকে কর্ঝ দিবার 
বাবস্থা করেন, তবেই কৃষক প্রজ্ঞা ঘণমুক্ত 
হইবে এবং তবিষাতে কিছু সুখের মুঘ 
দেখিতে সমর্থ হইবে।”” 

প্রসঙ্গত উল্লেঘযোগ্গা ঢাকা সম্মেলনে 
ডাঃ রফি আমেদ এবং হুক-সাছেবের এই 
উতিহথাসিক ভাষণটির প্রায় পৃলাঙ্গ বয়ানটি 
সমসাময়িক আনন্দবাজার পত্রিকায় ( ২৮ 
আষাঢ় ১৩৪৩ ৷৷ জুলাই ১৯৩৬ ) 
প্রকাশিত হয়। পরদিন আনন্দযাজারের 
প্রধান সম্পাদকীয় নিবন্ধে হক সাহেবের 
এই এতিহালিক তাঘলের সপ্রশংস উল্লেখ 
এবং বৈলিষ্টাও আলোচনা করা হ্য়। 


পরে__২৭ ও ২৮ দঘার্চ ১৯৩৭ সালে 
“বঙ্গীয় কৃষক সভার” প্রথম সম্মেলন হয়। 
সুতরাং সেদিক ঘেকেও ঢাকা প্রজা 
সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবাদি কম 
গুরুত্বপূর্ণ লয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিঃ ৰঃ 
প্রজা সপ্েলেনের যে সমত্ত গুরুত্বপূর্ণ 
প্রস্তাব গৃহীত হয়, নিয়ে তার সারমর্ম 
দেওয়া হল : 

“‘প্রথয প্রন্তাৰ : নিঃ ৰঃ প্রচ্ছা 
সমিতির ১৮ নং বায়ার বিঘান অনুলারে 
আগামি নিবচিনে প্রস্কা সমিতি বাংলার 
সমস্ত লাহারশ আসন অধিকার করিয়া 





৩৬ 


বাযস্থাপফ লতার প্রথম পাঁচ বংসবের 
জীবনেই নি্গিশিত্ কার্য করিবার চেষ্টা 
করিবে: 


১। নিঃ বঃ প্রজা লমিতির নিঘ্মাবলীয 
৬ থায়ায় বলা হুইতাছে_-“এই 
সমিতি বিশ্বাস ফরেন যে বর্তমানের 
জমিদারি প্রদ্থা ( চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত ) সর্বতোভাবে অন্যায়, 
অসঙ্গত ও দেশের পক্ষে 
অমঙ্গলজ্জনক এবং ক্ষলসাঘচষণের 
মঙ্গলের জনাই ওই প্রথা অচিয়ে 
গহিত রিয়া দেওয়াই আবপাক। 
লিঃ বঃ প্রজা সমিতির পক্ষ হইতে 


আমূল সংশোধন করা। 
(কে) নজর সেলারি প্রথার উদ্ছে। 


খে) জমিদারের অগ্রক্রঘের ক্ষমতা 
রহিত। 


(গে) বিনা খাযচে জমা ারিকোয ব্যবস্থা। 
(ঘ) খা্লায় নিরিখ ধ্যাস। 
(তে) সর্বপ্রকার আবপ্য়াৰ রহিত করা। 


৫) “*বাংলার কৃষক প্রন্তা-লাঘারণের 
খ্বপ সমস্যার সমাধান ফরিবার জলা 
প্তর্নসেন্ট যাহাতে অন্ত সুদে 


আবশাফ পরিঘাপ টাকা এবং 
কৃষক-প্রঙ্ঞাব দিবার ক্ষমতা বিচারে 
রক্ষা করিয়া রবদ মত পরিশোত 
করিবার জনা বাংলার কুষকদিগকে 
শতকরা বার্ষিক অনধিক ৪ টাকা 
সুঙ্গে লম্বা মেল্তাদি হার দিবা 


বর্তমানে খলদায় হইতে দুক্ত করেন 


আহার বাবস্থা করা।"* 
বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক 


অবৈতনিক প্রার্থমিক শিক্ষা অচিবে 


প্রবর্তন করবা) 


সরকার আদায় করিতেছেন তাহার 
সমস্ত টাকা কৃষক প্রজাব শ্বাস্থা ও 
কৃষি উন্নতির জনা “ইয়ার ঘার্ড' 
করা। 


৮। পাট চাষ নিয়ত্ুণ ও পাট উৎপাদন 


কৃষকের ঘথেষ্ট লাভক্সনক বলিয়া 
পাটের সর্বলিয্ মূলা নির্ধারশ এবং 
অন্যানা কৃষিজাত বোধ মূলা 
বৃদ্ধির ধাবস্থা করা। 

৯। হান্্রা-মজ্ঞা লদী-নালায় সংস্কার 


করিয়া বাংলার জমির উর্ববা-শক্তি 


বৃদ্ধি রিয়া কৃষির উৎকর্ষ সাধন, 


যালিজ্ঞোব প্রপার ও স্বাস্থ্যের উন্নতি 


বিধান কবা। 


১০। *'বাংলাব শাসনকার্ধের বাঘবান্থা 


এইডাবে মাইতে হইবে ঘাছাতে 
সবোচ্চ কর্মচারীর বেতন হাজার 
টাকোর অধিক না হয়।”" 
বলা হয় কার্যকৰী সমিতি 


আ্রাবলাকবোধে উক্ত প্রোগ্রাম পরিবর্তন ও 


পরিবর্ধন কবিতে পারিবে 
দ্বিতীয় পুস্তাৰ ছিল সাংগঠনিক 
বাাপারে। এ সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয় 


“লিঃ বঃ প্রজ্ঞা সমিতি এবং সত্যিকারের 
হক সমিতি ডিগ্র অন্যানা প্রতিষ্ঠান প্রজ্ঞা 
লাহারপের ভিতরে স্থান পাইতে না পায়ে 
তজ্জ্য সচেষ্ট হইযেন।” 


তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয়: 
"বর্তমান ঘোর দুর্দিনে নতুন 


ভ্রঘাবন্দীর জন] যে সকল খাসমহুল 
জরিপ হইতেছে সেই সকল খাস মহলের 


পাট শুস্ধ বাবদ ঘে ৬ কোটি টাকা 


জমা তাহাতে বৃদ্ধি লা হত তজ্জঞনা এই 
সশেলেন গতর্লঘেস্টকে সনির্বন্ধ অনুরোতে 
করিতেছে। শাসমহুল সমূহের যে সন্চল 
জমিতে বন্যা প্রভৃতির দক্তন ঢসল নষ্ট 
হইয়া ঘা সেই সকল জমির খাজনা 
সক্ষতরূপে ছ্রাস করার জনা এই সশেলেন 


প্রস্তাৰে কলকাতা হতে সমিতির 
দুখপত্র (বাংলাঘ) সাপ্তাহিক বাহিব কষাৱ 
জলা বলা হয়। 


পক্চম প্রস্তাৰ : নিবাচলের বাপাবে 
সরক্তারি কর্মচাবীবা ঘাতে বিকদ্ধ প্রচার বা 
শা করতে লা পারে। 


ঘষ্ঠ অস্তাৰ ; দেলের বর্তমান আর্থিক 
দুববস্থাব দিকে লক্ষ কবিতা এ দপিলেলী 
প্রস্তাব করিতেছে ঘে পদস্ত কূল ও 
কলেজের ছাত্বেতল বর্তমান বারের 
অর্ধেক করা হউক এবং বিশ্ববিশ্যালয়ের 
নিবাচিত পাঠ্যপুস্তকের গুলা, পৰীক্ষা ফি 
অনুর্ূপতাবে হ্রাস করা স্টক এবং 
তদছেতু স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার আয়ের 
যে ক্ষতি হইবে তাছা গভর্নমেন্ট পূরণ 
করুল।”" 


সপ্তম প্রস্তাবটি ছিল খুবই গুকত্বপূর্ণ 

“*ঘে হেতু বাংলাব চাষের জমি 
জমেই অফৃষ্বকদ্ের হাতে চলিয়া ঘাওয়ায় 
দেশের মেকসণু কৃষককুল নিজ নিজ 
জমিতে স্বত্ব দ্রাৱাইদা দ্বিনমজুবে লবিপত 
হইতেছে, সেই হেতু এই সম্মেলন 
দৃঢ়তার সঙ্গে এই অডিমত প্রকাশ 
করিতেছে যে, আগামি আসেম্বলিতে 
এইস্রল একটি আইন প্রণয়ন করিতে 
হইবে যে কোনও কারপেই চাষের জমি 
কৃষকের হাত হইতে অকৃষকের হাতে 
স্বামীভাবে হস্তান্তরিত হইতে না পায়ে।'' 


৮ নং এবং » নং প্রস্তাবটি বেশ 
কৌতৃতলোন্দীপক্চ এবং লক্ষশীয়ও বটে। 
এই ছুই প্রস্তাবে ঢাকার নবাবের 
এস্টেটের প্রজাদের উপর অন্যায় ও 
শীড়নমূলক খাজনার সুদ আদায় ইত্যাদির 





শ্রতিবা্গ জানিয়ে তা প্রতযাহাবের দাবি 
ষ্টালানো হয । 

৮ নং শ্রস্তাতটি ছিল এই: 
"শাকায নবাব এস্টেসে জমিদারি "কোর্ট 
আব ও়ার্ডঙ্গে গিচাছে। উক্ত জমিদাবিক 
মো যে সমস্ত প্রচ আছে তাহাদের 
নিকট খেলার টাকা প্রতি ছয় আলা 
চাবে সুদ আছাঘ কবা হয তাহাব জনা 
শ্রজ্ঞাগল স্বযজ্জনা দিতে না পাবায় এবং 
অনান্য স্থানে সাটিফিকেট করিয়া উক্ত 
প্রজাদের (মি) ওইজপে নিলান করত 
প্রজানের দেল ছড়া জবা হইতেছে) 
এব এই সম্েলন উক্ত সুদ 
উত্যইঘা দিবার জনা নবাব বাহাদুর ও 
এস্টেটের চীফ মালেক্ার সাহেবকে 
জনুবোধ কবিতেছে।'' 

৯ নং প্রস্তাব ছিল "ঢাকার 
মিউনিসিপ্যালিটিব বেট পেয়ারদের প্রপ্তি 
জুলুম ঘাহাতে বন্ধ করা হয়।”” 

এই সম্মেলনের ১০ ও ১১ নং 
প্রস্তাবটি ছিল সবচেয়ে গুক্তবপূর্ণ। ১০ 
নং প্রস্তাবে প্রজার জোত বন্টনের অবাধ 
অধিকার এবং জমিদারের অগ্রক্রযাধিকায 
এবং খারিজ ফি, লক্ষয় সেলামি ইত্যাদি 
বদ করার দাবি জানান হয়। ১০ লং 
প্রস্তাবটি ছিল এই: 


তা সাধাবপের মঘো যাহারা 
এন্সমালি জ্রোতের অংশীঘার, তাহাদের 
যে কেছ বিনা নজরে স্বীত অংশ যাহাতে 
খারিজ দাদিল করিতে পারে তজ্জনা এই 
ড়া গডলমেস্টকে অনুরোধ 
জানাইতেছে।"" 

১১ নং প্রস্তাবটি ছিল এই: 

(১) (ক) 'সাধারপতাবে খাণী 
বাক্তিদের পুল্লাতন খপের সমাক সুদ মাফ 
করিয়া আসল টাকার ভয় শক্তির 
অনুপাতে আদল সাবাতাক্তমে কিম্তিবন্দী 
হারে আদায়ের বাবস্থা করা। 


(খে) দেলের বর্তমান শোষলমূলক 
মহাজন প্রা রহিত করিঘা দেশের ধন 
উৎপাদনকারী কৃষক ও লিচ্ঠীদিগকে 
নামমায্র সুমে প্রয়োজন অনুঙ্গারে ঢাকা 





ছেওঘাব নিথিতত লবন্তাবি 'ফৃৰি ব্যান” 
প্রাতহ করা" 

(২) “দেশের ধনবৃদ্ধিৱ জন্য 
উৎপাদিত কাঁচামালকে পিল্পঙ্াত পাকা 
মালে পরিণত কবিতে সৱকাবি সাহাযো 
উপযুক্ত কেনে প্রযোজনীয় লিল্প প্রতিষ্ঠান 
সংস্থাপিত ফবা। 

(৩) "কৃষক বা অনাানা শ্রেণীর 
কর্মইীন বাত্রিগণেৰ উপযুক্ত কাজের 
সবাবস্থা কবিঘা বেকাব সমসাব সমাহান 





আতা কেউ ফঞ্লূল ৬৫ 


উল্লেখযোগা, ঢাকা সম্মেলনের এইসব 
প্রস্তাবের ভিতিতেই অল্পকাল পরেই 
"কষক-প্রজা পা্টি'ব নির্বাচনী হস্তেহা 
রচিত হয়। এখানে যেটা বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়, বাংলায় বছরখানেক পর হক 
লাহেবের নেতৃতে দত্রিত্ব গঠিত হওয়ার 
পর ঢাকা সশ্মেলনের গৃহীত কয়েকটি মূল 
প্রস্তাব (বিশেষ করে "বঙ্গীয় প্রশ্লান্বরর 
আইনের এবং “মহা্ছলী 
আইন-সংক্ান্ত ) কার্যে পরিণত করে হক 
সাহেব বাংলার কৃষক ও প্রাহীণ গরিব 
মানুষদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে 
রক্ষা করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। 
স্মরণ রাখা দরকার, সে'সময় কংগ্রেস 
শাসিত ৭টি প্রদেশে কংক্রেস ক্যেবাও 

কৃষকের স্বার্থে এইটুকুও গণতান্ত্রিক 


উইমিসংস্কার আইন প্রবর্তন করতে 
পাবেনি, উলটে কৃষক ও শ্রমিকদের 
ওপৰ লাঠি ও গুলি চালিতে দমন করার 
চেষ্টা তবেছিল তারা) 


প্রসঙ্গত বলা দরকার, ১৯৩৫ সালের 
“ভাৱত শাসন -সংস্কার আইন'টি ১৯৩৭ 
সালের ১ এপ্রিল হতে কার্যকর হয়। 
১৯৩৭ সালেব জানুয়ারির শেষে 
নিবাচিনপর্ব শেষ হয়। লিবাচিলে অবশ্য 
কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপুল সংখ্যায় জয্ললাড 
ভবে মোট ১১টি প্রদেশের মধ্যে 
অংস্রেস টিতে একক লংখ্যাগরিষ্ট দল 
হিসেবে জয়লাভ করে। মুসলিম লিগ দল 
কি নিবাচনে তেমন সবিতা করতে 
শাবেননি। পাঞ্জাব ও শি্কৃতেও মুসলিম 
লিগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে, কেবল 
বাংলায় আপেক্ষিকভাবে কিছুটা সাফলা 
লাড করে। বাংলাদেশে অবশ্য সবচেয়ে 
মর্চদাব লড়াই চলেছিল উত্তর পটুয়াখালি 
নিবাচিন কেন্ত্রে।__সেক্সানে কৃষক প্রজা 
পার্টির নেতা ফজলুল হকের কাছে 
মুসলিম লিগের াল্জা নাজিঘৃস্দিন 
শোচনীয়ডাবে পরান্ধয় বরণ করেন। 
কংগ্রেস অবলা বাংলায় মোট ২৫০টি 
আসনের মধ্যে ৫৪টি আসন ধাড কবে। 
নিবাচনে সাফল্য লাভের পর কংগ্রেসের 
অভান্তরেই মন্ত্রিত্ব শ্রহণের প্রশ্নে তীন্র 
মতপার্থকা ও তর্ক বিতর্ক শুরু হয়। 

কংতেসের এই অডান্তরীন বা 
অন্তবিবোধের সুযোগে গভর্নমেন্ট 
সংখ্যালঘু ও অল্যানা সুবিঘাবাদী 
সদস্যদের লিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে 
অন্তর্বতীকালীন ‘ঠিক মন্ত্রিসভা" 
(ad-interim minisities ) গঠন করতে 
থাকে। বাংলাদেশে নলিনীরঢন সরকার, 
কালিয়বাজ্ঞায়ের তাজ শ্রীপচন্র নন্দী, 
ঢাকার নবাব, স্যার বিদয়প্রদাদ সিং হৱায় 
পু রাছানুগ্রহীদের নিয়ে ফল়লুল হক 
ও মুসলিম লিগ নেত! খাজা নাজিমুদ্দীল 
সাহেবের এক কফোয়ালিশন দতরিসতা 
গঠিত হয়। বালা দরকার, নিবাচনের 
পরেই কৃষক-প্রজ্া পাটির নেতা ফজলুল 
হক ও নাচিমুদ্মীন লাহেবের ঘৰ্যে অন্ত 





গঠনে প্রশ্নে এক আহাত হয়) 
তক ইতিহাসে এ এক 





গে বিদ্ধ তীব্র প্রতিযোনিতা বা 
শ্রতিদ্ধন্বীত। কবে উত্তৰ শ্টযাালি 
নিবছিল কোরে শিশ্ন নেতা হাজা 
নাজিনুন্দীন সাহেবকে বিপুল ভোটের 
বাবধাে পরাজিত 
ধশ্পেএ,  আসঙ্ানেকের নধো তিনিই 
আবার মুসলিম লিগ দলের সঙ্গে মত্রিত্ 
গঠনের বালাবে আঁতাত কবলেন। 
প্রতাক্ষডাবে না-হলেও অস্ত 
পবোক্ষ ভবে কংগ্রেসই এব জন্য দাযি। 

নিবাচিনেব পর হক সাহেব কংগ্রেসের 
সঙ্গে কোয়ালিলন মন্ত্রিসভা গঠনের আগ্রহ 
প্রকাশ ফরেন। কিন্তু কংগ্রেস কোঘালিশল 
তে দৃবের কথা, কংগ্রেদ আতৌ মন্ত্রিত্ব 
গঠন করবে কিনা তক্গনও পর্যন্ত পবিষ্ার 
কোনও সিদ্ধান্তে আলতে পাবেনি। ফলে 
প্রকাবান্তবে কংগ্রেস হক সাহেবকে 
মুসলিম লিগের আঁতাতের দিকেই ঠেলে 
দেয়) শবে কংগ্রেস সেই-ই মনত প্রহণ 
করে কয়েকটি প্রদেশে, কিন্তু কংগ্রেস 
হাইকমান্ড বাংলায় কংগ্রেদকে হক 
সাহেবের সঙ্গে ফোয়ালিশন মত্ত 
গঠনের অনুমতি দেঘনি। 

প্রসঙ্গত উদ্দেখঘোগা, নিবচিনের 
মালখানেক পর ২৪ ফেব্রুয়ারি, বাংলার 
মুসলিম লিগ নেতা ঢাকার নবাব ও প্রজ্ঞা 
পার্টির নেতা ফজলুল হক সাহেবের এক 
আঁতাতের পর উভয়ের ঘুক্ত স্বাক্ষরিত 
এক বিবৃতি প্রচারিত হয়। তাতে কৃষকের 
স্বার্থে ভুমি কয়, খাজনা, প্রান্ত 
আইনের এবং মহাজনী ও খাতক চাহী 
(Agricultural Debtor's Aci) পক্ষে 
আইল প্রপন প্রভৃতি ১৪ দফা দাৰি 
সংযলিত এক সংসদীয় চুক্তির ফতোয়া 
ঘোষদা করা হয়। এই বিবৃতির শেষে 





1937) বলা হয় 
এত leaders of tho Leagne 
and the Proja Parties had 


decided to cooperate under the 
leadership of Mr. A. K. Fajlul 
11৭ for the purpose of working 
the constiuution and as 2 result of 
discussions had arrived at an 
agreement subject 10 he 
tauification of the panties. Both the 
Parties have since met 2nd ratified 
the agreement” 

যেটা বিশ্ষেডাবে লক্ষণীয়, এই 
বিবুঁতিতে কাউন্সিল বা বিধানলভাব আসন 
বন্টন এবং চাকবি বাকবিতে 
হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদির নসর সাম্প্রদাচিক 
হাব-বন্টলেব ( চুকিপত্রের ) ঘোষণা কবা 
হয়নি । প্রবণ বাৰ৷ দরকার, এয অল্প 
কিছুদিন আগে জানুয়ারির প্রথমডাগে, 
বর্ধমানের মহারাজা ও স্যার হালিম 
গজ্জনভী হিন্দু-মুসলমান ঘিলনের বা 
একোর এক পবিকল্পুনা ফেদে বসেল। 
শতকরা ৫০% এই হারে সরকাবি 
চাকুরির ভাগাভাগির পর্তেই নাকি তাঁরা 
হিন্দু-ঘুসলমান একোর এই ফরমুলার 
উত্তাবন কবেন। 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান 
আছসোপিবেলন" এবং “হিন্দু মহাসভা" 
দল এই স্কিম প্সৃত হবার পূর্বেই তা 
অনুমোদন কবে ফেললেন। এমনকি 
অধ্যাশক রাধাকুমুদ দূষার্জিও এই পাক্ট্রের 
একনন যড় ঘটক ছিলেন। 

আগেই বলেছি, মুসলিঘ লিগ নেতা 
ঢাকার নবাব এবং ফজ্জলুল হক সাহেবের 
মধ্যে ঘে সংসদীয় আঁতাতের চুক্তি হয় 
তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রথমেই ‘Reo 
of Revenue system, and 
Permanent Settlement Act, 
Amendment of Bengal Tenancy 
Act and Agricultural Debtors 
interest ic.— বাপক সংস্কারের 
প্রতিশ্রুতি বা আস্মাসের কথা ছিল। 

এই বিবৃতিতে এই কোয়ালিশন 
স্ত্িসতা। বিডির মতাবলগ্ী সকল 
মুললিম সম্প্রদায়কে যোগদান কবে 
দেশের জনগণের স্বার্থে কাজ করবার 
আহ্বান জানিয়ে (A. B. P. Feb 24, 
1937) বলা হয় 


সত hope that now thal the 
Coslition has afforded an 
opportunity for Muslims to unite 
on 2 common platform. the 
Muslim members of the Assembly 
of all shades of political thought 
and opinion will join the 
coalition and work together in 
alt matters for the good and 
prosperity of the people." 
৩১ ঘার্ড (১৯৩৭) হক সাহেব 
তাঁদের এই "কোযালিল্ন চস্রিসডা' ব 
প্রধান কােকজলের নাম ঘোছণা কহবল। 
তিনি অবলা কাশিমবাচ্ধাবের দহবাদা ও 
সাধ বিজ্ঞঘপ্রলাদ সিংহবাহ, ললিনীবঞুন 
সবকাধ প্রমুখ কয়েকজন প্রভাবশালী 
"হিন্দু নেতা" -কে তাঁব ক্যাবিনেটে নেন। 
ইতিবধো নাদ্িমুন্দিল সাহেবও 
উপনির্বাচনে উদ্ভব কলকাতা কেন্দ্র থেকে 
জাচলাভ (২৬ ফেব্রুয়ারি '৩৭) কবেন। 
উল্লেখযোগ্য, স্বয়ং এইচ এস পুবাবদী 
সাহেব উক্ত কেন্দ্র থেকে শদতাাগ কবে 
সুযোগ করে দেল) খান্তা লাহ্বেবের ভাগে 
পড়ে আইন ও শৃ্খলা, 
হকসাহেব-_শিক্ষা, নলিনীবঞ্জন__অর্থ, 
বিজয় প্রসাদ- বাজস্ব, ঢাকার নবাব 
বাহাদুব_ ফুদ্ছি ও শিল্প, কালিমবাঙ্জারের 
মহাবাজা_ যোগাযোগ ও পূর্ত; সুবাবদী 
সাহেব _ বাণিজ্য ও শ্রম, নবাব মুলার 
হোসেন _বিচাব, লৌলের 
আলি_-্থানীয় হ্বাঘতলাসন, পি ডি 
বাঘকত-_-আবগাবি ও বলবিভাগ, এম বি 
মল্লিক ক্ো-অপাৱেটিড ক্ষণ এবং 
প্াহীণ খশ ইত্যাদি উল্লেশ্বযোগ্য। বাংলার 
তৎকালীন তথাকথিত বড় বড 
“জাতীয়তাবাদী" দৈনিক পত্রগুলি প্রান্ত 
একযোগে এর বিরুদ্ধে তীর সমালোচনা 
শুরু করে। ১ এপ্রিল ছক-মস্ত্রিলভার এই 
দড়তব-বন্টনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা 
করে Amrita Bazar Patrike বড় 
বড় হবকে এই শিরোনাম দিয়ে লিখলে : 
“Muslim সঙ in Bengal 
Complete, Division of Portfolios : 








Alt Nation-building Departments 
8০19 Mustims: Hindu Mi 
offered Inferior Portfolios in the 
Cine ইত্যাদি_এর সেকে আসাদের 
তৎকালীন তথাকম্বিত “জাতীয়তাবাদী 
খৈনিকপত্্র' গুলিব চিত্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির 
স্বপটির একটা চিত্র পাওয়া ঘাৱ। 
হকসাহেব অবশা ডাব উপদক্ত জবাব 
দেল। এদিনই মত্রিত্বের পথ প্রহৃদের পব 
তিনি এসব পত্র-পর্রিকাব উদ্দেশে বলেন 
(A B. P. April 3, 1937) 

“| notice im the newspapers that 
there are apprehensions of # 
Muslim "taj" or Hindu ‘raj’ here 
and there. but { take this 
opportunity of emphasizing the 
জিও that there can no more be a 
Muslim ‘ray" in Bengal than there 
can be ৬ Hindu "naj" in Bihar or 
the United provinces. Everywhere 
it will be the British ‘raj’ with this 
distinctive feature from province 
to province 11 in some cases the 
agency of administration will be 
mosily Muslim and in other cases 
mosily Hindu. But ihe ideals 
throughout will be the British 
ideals of administration." 

এমন নির্ঘন ধাত্তব লতাটা হকলাহেব 
চোখে আইল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া 
সবেও আমাদের তথাকথিত 
জাতীয়তাবাদী" পত্রিকাগুলি তাদের সম্বিৎ 
ফিরে পেয়েছিলেন যলে মনে হয় না। 
শুক থেকেই তাঁরা হজ-সন্ত্রিসডার বিকদ্ছে 
ভীৰ আক্রমণ হেলে চলেছিলেন। এই 
প্রসঙ্গে প্ররণ বাধ। দবকার, সে-সবয় 
বান-ঘক্ষিণ সাম্প্রদায়িক ' অসাম্প্রদায়িক 
দল-নির্বিপেষে ধারাই বিধানসভায় বা 
মন্তিত্ব গ্রহণের শপথ প্রহণ করতেন 
তাঁদের সকলকেই তৎকালীন ত্রিটিশ 
রাজের আনুগতা এবং স্বার্থরক্ষার শপথ 
বাকা পাঠ কয়ে তা নিতে হত, সেটি 
ছিল এই: 








“1 having been elected 2 
mer. ~r of the Bengal Legislative 
Assembly do solemnly affirm that 
1 will be faithful and bear true 
allegiance io Fis Mogisty King 
George the Sixth, Emperor of 
India, His heirs and successors, 
and that | will faithfully discharge 
the duty upon which | am about 
10 7॥৫7.""-_এই আনুগতা বা ৯th of 
alleiance ছাড়াও দফতর প্রহণে এবং 








মন্তগুত্তির (Oath of Office and 
0৯0. 91 520০5/) শপথবাক] পাঠ করে 
নিতে হত 

তবে মন্্িতের দফতর -বন্টনে নিট 
লাভ হল, নবাব-সুবা ও 
বাজা-রাম্মড়াদের ;_এক রকম 
বারোআনাই পড়ল তাদের ভাগে। এ 
নিয়ে শুধু বিরোধী কংতেশ গদসা এবং 
বামপন্থী দলগুলিরই নয়,__'কৃষকসভা" 
এবং খোদ 'কৃষঝ-প্র্ঞা পাটির 
অভান্তবে খুবই ক্ষোত ও অসন্তোষ দেখা 
দেয়। শুধু দফতর বন্টন নিলেই 
নয়,_লিবার্চনী প্রতিশ্রতি অনুযায়ী 
'প্রঙ্ান্ব় আইন" ও 'মহাজনী আইল" 
প্রভৃতির সংস্কার বিল অবিলম্বে উত্থাপন 


করার জলা সাচ্চা ও ছন্গী কৰক লেক়তের 


সঙ্গে হক-সাছেবের কিছুটা মত পার্থকা 
হয়। হকসাহেব এ বাংশাবে কিছুটা 
“বয়ে-লয়ে" বা ধীরে অপ্রসঘ হওয়ার 
পক্ষপাতী ছ্িলেন। বস্তুত, হকসাছেয এক 
বিষম সংকটের বা উভয়সংকটেয মতো 
শড়েছিলেন। 

আর কংগ্রেস বাংলায় মনিব 
অদ্বাৎ-_তাঁব দলের সঙ্গে কোযালিলন 
মন্ত্রিহ সঠনে অপারগ হওঘাতে 
হকসাহেবের এই সংকটে চরম 
অনিশ্চয়তা ও বিপর্যয়ের সম্ু্মীল হতে 
হয়েছিল। তিনি দেখলেন বাস্তব সতাকে 
অস্বীকার করাটা হবে চরম মুক্গামি। 
মুসলিম লিগ ও নলিনীৱঞ্জন এবং সার 
বিজয় প্রসা্দের মতো সদসাদের অন্তিত্রটা 
অস্বীকার করবেন কী করে? negative 
বা লেততিযাচক পত্থা নিলে মন্তরিতে ইন্তফা 
দিতে হয়, অথবা ওই কোঘালিলন 
ঘন্ত্রিসডাকে দিয়েই জাযোদ্ধার বা 
সামস্তুতস্ত্র-বিযোধী প্রগতিশীল আইল 
সংস্কারগুলিকে বান্রবাঘিত করার চেষ্টা 
ক্বতে হয়। বলাবাহুলা, হুকলাছেব এই 
লেখোক্ত পন্থা অগ্রসর হতে 
চেযেছিলেন। আজ এতিহাসিক দতোব 
দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হয়: 
সামধ্রিকভাবে হকগাহেবই এইঘিকে 
সাফলালাত করেছিলেন বাংলার 
কৃষকরাও উপকৃত হয়েছিলেন। 


আগেই বলেছি, ইততিমধো প্রখ্যাত 
কমিউনিষ্ট নেতা মুদ্জরফ্ফর আহমদ ও 
বন্ধিম মুখার্জি প্রমুখের লেতৃতে "বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কৃষক লভা’ বিপুল উদ্যামে 
পুনর্গঠিত (সারা ভারত কিছান সভা’ -গ্র 
অঙ্গ হিসেবে ) হতে খাকে। হক-স্ত্রিলভা 
গঠিত হবার প্রায় এক পক্ষকাল আগ্গে 
(২৭ ও ২৮ মার্চ ১৯৩৭ ) বাঁকুড়া 
জেলার পাত্রসাররে প্রাদেলিক ফৃষকসতার 
প্রথম সম্মেলন ছয়। এর পরই, 
কৃষকসভাকে কেন্দ্রীভূত কৃষত মংগঠন 
হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'কৃষফ প্রজ্ঞা 
পার্টি -সহ সকল কৃষক দংগঠলকে 
ওকাবদ্ধ ও সংগঠিত করার উদ্যোগ 
চলতে পাকে। কৃষকের স্বার্থে নানা 


আইনের সংস্কার ও বিধিবদ্ধ কবাব জনা 
হক মন্ত্রিসভার পব চাপ সৃটি কবাব জনা 
জান্নেলন চলতে থাকে । এই উদ্দেশো ১ 
পালনের ত্াস্থাল জ্ঞানান হয়। ওইদিন 
কলকাতায় বিডি কক সংগঠনের 
সংঘবদ্ধ মি্ছিল এবং এলবাট হলে 
ক্রলসতাঘ় হাযেকটি শুকতপূর্ণ প্রস্তাব 
গৃহীত শ্রয়। পবছিল-_-২ সেপ্টেম্বর, 
‘নিখিল ভারত কৃষক দিবসে কলকাতায় 
জনসভা'-__এই লিবোলামে *আনন্দবাঙ্গাব 
পঠ্রিকা’-ঘ এই সভাব বিস্তাবিত বিববণ 
প্রকালিত হয়। এতে কয়েকটি মূল্যবান 
তথা পাওয়া ঘায। সেটি ছিল এই: 

“'নিঃ ভাঃ কুক দিবস পালন 
উপলক্ষে গত বুধবার কলিকাতায়, 
“এলঘার্ট হলে” বঃ প্রাঃ কৃষকলডা এবং 
বঃ প্রাঃ ঝংপ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক 
বিরাট জনসভা ছয়। লতাগৃহে 'ফৃষকদেব 
শ্রতিক্রুত ডাল-তাত দাও", "সার্টিফিকেট, 
উচ্ছেদ ও গ্রেপ্তার বন্ধ কর", “কিনা 
শেসারতে জমিদারি প্রথা উঠাও", “বাকি 
খাজনা ও খল মকুষ কর’, ‘বাজনার হার 
শতকরা ৫০% ভাগ ঘ্রান কর’, 
“রাজবন্দীনের মুক্তি দাও'---প্রতৃতি ঘাবি 
লিখিত মনু পোস্টার দেখা ঘায়। নিবাচিত 
সভাপতি বঙ্গীয় বাবস্থা পরিষদের সদসা 
কার্যবলত ঘথাসময়ে উপস্িতি হইতে না 
পারায় নোয়াখালির কৃষক কী ঘিঃ 
নাসির আমেদ ডুঁইঞা! সভাপতিত্ব কবেন। 
অবশ] অল্তক্ষণ পরে নিবাচিত সডাপতি 
সৈয়নসিংহের বিশিষ্ট কৃষক নেত্য ও 
বাবস্থা পরিষদের সদলা ঘৌঃ আব্দুল 
রসিদ খাঁ বোকানৈগরী দতার কার্য 
পরিচালনা কয়েন। নীহায়েন্দু দত্ত 
মজুমদার, আব্দুল রশি খাঁ, শিবলাথ 
হ্যানাজি, বস্ধিম মুদা্জি প্রমুখ কক়ৃতা 
করেন। সতায় চারটি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। 
তক্মযো : 


““জদিদারি প্রথার বিনা শ্মেসারতে 
বিলোপদাধন, শতকরা ৫৩ তাগ থাজনার 
চ্যালকরপ, দীর্ঘসিনের কিন্তিতে বাকি 
খাজনা, বাকি রাজস্ব ও খশ-পরিশোবের 


বাবস্থা ; বিনা হ্ববচে ও বিলা টাকে 
প্রাথমিক লিক্ষা প্রবর্তন, পরস্ান্বতত 
আইনের আমূল পবিবর্তন, শান্তা বাকিব 
জনা সাটিফিকেট উদ্বেদ ও শ্রেপ্তাব 
ইত্যাদি অধিলস্বে বন্ধ করা, যাবতীয় বিনা 
বিচাবে আবদ্ধ, অস্তধীপ ও অনানা 
বারনৈতিক বন্দীকে বিনা শর্তে মুক্তি্দান 
এবং ঘাবতীয় দমলমূলক আইল 
শরতাহার ৷" 


তবে গুইচিনই সংবাদপত্র *্রঙ্ান্যত 
আইল সংশোধন বিল: অসংঙ্া 
ক্রটি-বিচাতি'' এই লিরোনামে এই 
সংহাসটি বড হবকে প্রকাশিত 
হয়।__অাঁৎ বিলটি উদ্থাপনের জনা 
মন্ত্রিসভা পেশ কবা হয়েছে। ফযেকদিন 
আগে,_-২৪ আগস্ট (১৯৩৭) 
্াঙ্ন্থমন্ত্ি সাব বিজযপ্রসাদ সিংহ রায় 
স্বং এই মর্মে আন্বাস দান করলে, 
পরদিন সে স্বববও সংবাদপত্রে প্রক্যপিত 
হয়। লক্ষণীয়, এলবার্ট হলেব জনসভায় 
যেসব প্রস্তাব প্রহণ করা হয সেগুলি 
নতৃল কিছু নয়_১৯৩৬ প্রজা সশেলেনে 
হজ-লাহেবের নেতৃত্বে এব প্রায় লব 
দাবিই গৃহীত হয়েছিল। 
অবলা কৌশলগত দিক থেকেও 
হুকসাহেব কিছু ভুল করেছিলেন। ঘার 
জনা কৃষক প্রজ্ঞা পাটির জননী ও 
নেতৃস্থানীয় কিছু সদসোর সঙ্গে তাঁর 
মনান্তর ঘটেছিল। বিশেষ করে, 
সামসুস্মীন আমেদ ও নৌশেয় আলির 
মতো নেতৃস্থানীরদের তিনি বেশ কিছুটা 
বিরোধী করে তুলেছিলেন। নৌশের 
আলি এই সময় উত্তেজনার দুখে ঘস্ত্রিপডা 
সামসুন্দীন 


দংবাঘলত্রে (৮ সেপ্টেম্বর "৩৭ ) বিবৃতি 
দেন। 

এই রকম একটৈ উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার 
মধোই স্যার বিজয়প্রসাদদ সিংহ রায় 


বাবস্থা পরিষদে বঃ প্রজান্ব্ত আইলের 
সংশোধন বিলটি" সভাত উত্থাপন 
কবলেন ( ১০ সেপ্টেম্বর )। পরদিন 
সংবাদশয়ে “বাবস্থা পরিষদে প্রজ্ঞাস্থত্ 
আইন সংশ্যেষন বিল: স্বেতাক্গ ও 
ভলিদাব সম্প্রদায়ের প্রবল আপতি'-_এই 
লিবোনানমে লংবাদটি প্রকাশিত হয়। 

বলাবাহুলা, শ্বেতাঙ্গ ও জমিদার 
শ্রেলীব প্তিভূদের লালা বাধা ও 
বিবোধিতা সব্বেও দীর্ঘ তিন সপ্তাহবানী 
আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পর প্রক্ষান্র 
আইনের সংল্যোষন বিলটি পরিষদের 
উতদ জক্ষেই পাস হয়ে হায়। এই 
বতিহাঙিক তটলার সংবাদ দিযে ১ 
অক্টোবর “আনন্দবাজার প্রিকা'-ঘ এই 
লিবোনাম দিযে লেখে: 

“জানব আইন সংশোধন বিলের 
ভিন সপ্তাহকাল বিতর্কের পর পরিষদে 
বিল পছীত জমিদারের নগর 
সেলামি, অগ্রক্রর ও সার্টিফিকেট 
ক্ষমতার রদ : দশ বংসর খাজনা বৃদ্ধি 
রহ্ধিত।”? 

কিন্তু আইনসভার উভয় কক্ষেই এই 
বিলটি পাল হওয়া সব্বেও গভর্নরের 
সুশারিশ লাভ লা করায় তা বিধিবন্ধ হতে 
শাবল না (প্রায় ১০ ঘাস অতিক্রম 
হওধাব পরও )। এহ জন] হুকসাহ্ছেধের 
বিরোধী পক্ষ এই মন্ত্রিসভার তীত্ত নিন্দা 
ও সমালোচনা করতে থাকেন। 
ক্কসভার নেতৃত্বে বামপন্থী কৃষক 
সংগঠনগুলি আইনটি বিঘিবদ্ধ করার জন্য 
বল বিক্ষোত আন্দোলন করতে 
থাকেন! উল্লেছযোন্গা, এই সমত বাংলার 
নিঃ ৰঃ কৃষকসডা’ এবং “নিং ধঃ কৃষক 
পরচ্ছা পার্টির' ( হক-বিরোধী ) সদ্দলাদের 
উকাবদ্ধ এবং সম্গিলিত করার চেষ্টা 
চলতে থাকে। সংবাদপত্রে "বাংলার 
দুইটি কৃষক সমিতি : একা আলোচনা 
আশাপ্রদ ১ কমরেড মুত্র আহমণ 
একোর জলা আগ্রহ প্রকাল 
করিয়াছেন”'_এই শিরোনামে সংবাদটি 
প্রকাশিত (৯ ঘার্চ ১১৩৮ ) হয়। (২৯ 
মে ৩৮) ‘নি; বঃ কৃষক প্রজা দিবস" 
উদযাপনের আযান জানানো হয়েছিল। 
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দিলেন, দু-মাসের ঘঘো আইনটি বিঘিবন্ধ 
লা শ্রলে তিনি পদতাক্গ (১০ মে 
১৯৩৮ ) করবেন। এ সম্পর্কে আদদুল্লাহ 
বসুল তাঁব “কৃষকসভার ইতিহাস” প্রশ্থে 
(পৃ. ৭৭-৭৮) লি্ছেল : 

এই আইনের এটি সংশোধনী বিল পাস 
করে ১৯০৮-এব এপ্রিল মাসে। তাতে 
জমিদায় স্বার্থের পরিপন্থী কয়েকটি বিষয় 
পরজান্বার্খের অনুকূলে প্রহণ করা ছয়। 
সেই কাষণে ইংবেজ গভর্নর বিলে তাঁর 
অনুমোদন দিয়ে পাকা আইনে পরিলত 
করতে বিলম্ব ফরছিলেন। 

“এই বিল প্রল্লাস্বত্ব আইনের 
সংশোধনের জনা কৃষক সভার সব দাবি 
মেনে নেয়নি বটে কিন্তু রাযতদের পক্ষে 
ফিন সুধিঘার বাবস্থা করেছিল। তাই 
প্রাদেশিক কৃষক কমিটি এ বিষয়ে কী 
করণীয় তা আলোচনার জন এক সভা 
আথান কয়ে। সততা সিদ্ধান্ত হয় যে এই 
বিলকে অবিলম্বে আইনে পরিপত করতে 
হবে__ এই দাবির তিত্তিতে ব্যাপক প্রচার 
চালানো দরকার প্রচায়-আস্দোলনেয় 
ফলে প্রাদেশিক সরকারের প্রধান ফরলূল 
হক এবং অর্থস্ত্রী নলিনীয়ঞ্জন সরকার 
প্রকাশাতাবে আন্বাস ফেন যে দৃ-ঘালের 
মযো এই বিল আইনে পরিশত হবে। 
আগষ্ট হাসে তাই হরেছিল। 

উল্লেখযোন্মা, ১২ আন্মষ্ট (১৯৩৮) 
এই বিল গভর্নরের সৃপারিশ লাভ করায় 
তা হাবিছিত আইনে পরিণত হয়! 


পরদিন, সংবাধপত্্রে ( আনস্রবাজ্ঞার . 
পত্রিকা, ১৩ আন্মস্ট ১৯৩৮ ) “বঙ্গীয় 
প্রজ্ঞাস্বত্ব সংশোষন বিলে গভর্নরের 
সুশারিন : বাবস্থাপক সভায় আলোচনার 
পর গৃহীত : জগিষাবের পক্ষে সন্তোদ্ের 
ঘহাবাজ্ছা বিলের বিকুদ্ধতা করেন'__ এই 
শিরোনামে সংবাদটি প্রকাশিত হয়। 
আগেই বলেছি, ১৯৩৬ সালে জুলাই 
ঘাসে ঢাকাঘ অনুষ্ঠিত লিঃ ক; প্রজা 
সশ্মেলনের' ফজলুল হকসাহেব তাঁর 


১১৫৪ সালে পুর্ব পাক্কা’ মুদ্ধামনত্রী ফিসেকে 
পাশে বিতর হী শেখ সুজির বহমান 
তাৰশে যে-যে প্রতিক্রুতি দিয়েছিলেন 
এবং সেই সম্মেলনে যে-সব প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছিল, হক ঘদ্্িসভায় উদ্বাপিত 
1 গৃহীত ‘প্ৰজান্বত্্‌ত আইনের সংশ্যোতন” 
ইনে দৃলত সেইসব দাবির ভিত্তিতেই 
এই আইনের ধারাগুলি রচিত হয়েছিল । 

প্রশ্ন হৰে, এই সংশোধিত আইনে 
বাংলার চাষীরা ঠিক কোন কোন এবং 
কী কী ধিক ঘেকে উপকৃত হয়েছিলেন? 
১৯৩৮ সালের প্রজান্বত্বের এই 





সংশোধিত আইনের মূল বৈশিষ্ট)গলি 
সুন্দর বিশেষ করে এই সময় সৈয়দ 
হবিবুর রহমান একটি নিবন্ধে ( দঃ 
আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭ ভার 
১৩৪৫ ॥ ১১ সেপ্টেম্বর ১১০৮) 
লিখেছেন: 


১। শশা যায়তি, জোত ইত্যাদি 
বাংলার কর্ম রাহতগশের সম্পত্তি 
খরিদ বিক্রি ইত্যাদি হত্তাস্তম-ফি, 


সেলামি শতকরা ২০ টাকা 
জমিদারের প্রাপ্য এখন হইতে উঠিয়া 
গেল। 


২। করা, লতি, জোত প্রভৃতি খরিদ 
বিক্রিকালে জগ়িদারের অগ্রক্রয 
অধিকার এখন হইতে লোল হইল। 
জমিদারের অপ্রক্রয়াধিকারের পরিবর্তে 
বিক্রেতার শরিকঙ্গলের ক্রয়াধিফার 
এখন হইতে অগ্রঙ্গপা হুইবে। 

৩। আদালতে দরখাস্ত করিবার জলা 
খারিজ নং মাত্র ১ টাকা সেলাছি ফি 
লাগিৰে। 

৪1 অমিঘায়ের সাটিকিকেটে খাজনা 
আদায় অধিকায় এখন হইতে লোপ 
পাইল । সার্টিফিকেট ক্ষমতায় যে 
সকল জমিদার খাজনা আদায়ের 
অধিকায় বর্তমান সময় ডোগ্ 
করিতেছিলেন তাহা রহিত হইল। 

৭। জাম়সুঘি, খাইখ্যলালি দলিলের বন্ধকি 
সম্পত্তি ১৫ ঘতলর অতীতে ছুটিযা 
হাইবে। জায়সুদি খাইখালালি 
দলিলের জছি ১৫ বংসর অতীতে 
টিয়া গিয়াছে বলিয়া এখন হইতে 
গণা হইবে এবং আদালতে 
দরখ্াস্তের ফলে খাত তাহা দখল 
পাইবে। 

৬। আবওয়াৰ ইত্যাদি কেআইনি হাজে 
আদার করিলে পূর্বে মাত্র জমিদারের 
স্মোমন্তার ৫০ টাক! জরিমানা হইবায় 
বাবস্থা ছিল। এখন আবওয়াব লইলে 
জমিদার ও তাহার স্মোমন্তা উভয়ের 
পূর্বের তন ৫০ টাকা জরিমানা 
হইতে পারিবে 
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৭। ১০ যংসবের জন্য জমির খাচ্ছনা 
বৃদ্ধি স্থাপিত রহিল। 

৮1 জ্ঞমি-নদী-সিকস্তী হইঘা ২০ 
বতলরের মধো পুনরুখিত হইলে 
শুজাগণ ৪ বৎসরের ঘাজ্না দিয়া 
তাহা দখল পাইবে" 
হযিবুৱ রহমান সাহেব সংক্ষেপে এই 

প্রজাঙ্বত্ব সংশোধন আইনের ঘৃল 

বৈশিষ্টাগুলি সংক্ষেপে খুয সুন্দর তুলে 
ঘরেছেল। হবিবুর রহমান সাহেব শুধু 
বর়িপালের একজন জন্ধপ্রতিষ্ঠ 
আইনজীবীই ছিলেন না। কৃষক প্রজা 
শার্টিবও অগ্রগামী নেতা ছিলেন। বস্তুত, 
এই সংশোধিত আইল বাংলাব জমিদার 

ও জমিদার -জোতদার শ্রেণীর বিদীতকে 

প্রা একেবারে ডেঙে দিয়েছিল। এই 

আইন বাংলায় লক্ষ লক্ষ গরিব চাষীকে 
সমূহ বিপদ ও নিশ্চিত ধৰংলের হাত 

ঘেকে বাঁচিয়েছিল। বস্তুত, বোস্বাই ও 

মাদার রায়তওয়ারি এলাকার রায়ত 

চাষীর চেয়ে বন সুযোগ-সুবিধা বাংলার 
ঘায়তচামীকে আমায় করে দিতে সমর্থ 
হয়েছিল, এই আইন। এর ফলে বাকি 
খাজনা বা দেলার দায়ে কথায় কন্ধায় 
অস্থাবর ভ্রোক সার্টিফিকেট নিলাম করে 
জমি থেকে চাষীকে উচ্ছেদ করাবাবে না। 
বোস্বাই মান্রাজ্ের রায়তওয়ারি এলাকায় 
খোদ গতনমেস্টই জমিদার_বংসরাজ্তে 
খাজনা বা রাজস্ব দিতে লা পারলেই 
উচ্ছেদ। তা ছাড়া সে-সব এলাকায় উনিশ 
শতক থেকেই টাকার অস্কের পরিমাণের 
দিক থেকে এফর প্রতি গড় জমির 
রাজস্বের পরিমাণ ২/৩ গুণ বেশি হয়ে 
গিয়েছিল। ১৯৩৮ সালের প্রজান্মত 
সংশোষন আইন পাস হয়ে যাওয়ার পর 
বাংলার চাষীয় সবচেয়ে সুবিধা হয়ে 
গিয়েছিল এই যে, ৰাকি স্াঙ্ছনার বা 
মহাজনের দেলার দায়েই হোক বিরোধের 
নিষ্পত্তি ক্ষেত্রে মাঝখানে ছিল দেওয়ানি 

ও ফৌজদারি আদালত। 
প্রসঙ্গত বলা দরকার, হুক-স্ত্িসতা 

এর পরই “খাতজ। চাৰী আইনের 

লংশোহন' (Agricultural Debtors’ 

Act and Dell Settlement Board) 


যা প্রবণ সালিশী বোর্ড আইনের লংশোধন 
করার ফলে হাংলাব লক্ষ লক্ষ গরিব 
শ্বাতক চাবীকে নিশ্চিত ধ্বংসের দুখ 
থেকে রক্ষা করাব চেষ্টা কবেছিল। তা 
ছাড়া "বঙ্গীয় মহাচ্ছলী আইল” ("Bengal 
Money lenders Act" 1933) 
আইনের খ্যপক সংস্কার কবে বাংলার 
পবিব মানুষকে রক্ষা ফরার চেষ্টা 
করেছিন্দ। এই আইনটি কার্যকর হয় 
১৯৩৯ সালের ১ জানুয়ারি হতে। 


হৰ-মস্ত্রিসডায সবচেয়ে উল্লেখবোগা 
কীর্তি হল__'ঢোউড কমিশন" -এর 
নিয়োঙ্স। স্মরণ বানা দরকার, তাঁদের 
ঢাকা সশ্পেলনেই আদর্শ ও নীতিগত দিক 
থেকেই হকসাহেব "আহিগারি প্রথা" বা 
“জিনবস্থাচী বন্দোবস্ত -এক অবসান দাবি 
করে ফৃষকের স্বার্থেই ভূমি রজেস্থের 
ধাৰস্থা নির্ণয়ের কথা ঘোষনা করেছিলেন) 
এই উদ্দেশো তিনি প্রস্তাবিত এই 
ভূমির কমিশন নিয়োগের কথা বিবেচনা 
করেছিলেন। বিলেতের ডোমিনয়-সচিব 
স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে (Sis Francis 
87০৫) এই কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ 
অহপের প্রস্তাব করতেই তিনি তাঁর সম্মতি 
দান ক্য়েন। প্র্াস্বত্ব সংস্কার আইনের 
সেই তীয় উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলন 
ভলাকালেই তিনি ‘ফ্লাউড কমিশন’ 
নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। ২ 
এপ্রিল '৩৮,__' চিরস্থায়ী বন্দোবক্ত 
সম্পর্কে তদন্তের জল! কমিশন : সভাপতি 
পদের জন] খাস বিলাতি সাহেবের 
আমদানি : বিলাতের ডোমিনিয়ন সচিব 
সার ফ্রান্দিদ৷ চ্লাউডকে কমিশনের 
চেয়ারম্যান শদপ্রহণের অনুমতি দিতে 
সস্যতিদ্ান’--_এই শিরোনামে সংবাদটি 
'আনন্দবান্ঞার পর্রিকা'- প্রকাশিত হয় 
দীর্ঘ প্রায় দুই বছরকাল। নানা তথা ও 
সাক্ষাপ্রমাণ প্রহল ও অনুসন্ধানের পর 
২১ মার্চ ১৯৪০ তারিষে দুই খণ্ডে 
কমিশন তাঁদের রিপোর্ট বা তদন্ত 


প্রশ্বার অবসানের সুপারিশ কবলেও তার 
জন! জমিদারদের উপঘুক ক্ষতিপূরণ 
দানের সুপারিশ করেছিলেন। তবে 
জমিদার ও মধ্যস্ববভোগী কোন শ্রেণী 
থাকবে না-_অদ্বাৎ শডনমেন্ট ও চাখীর 


ব্গাদারদেব উৎপন্ন হসলের ১/৩ পর্যন্ত 
খাজনা দিতে হবে। স্মরণ বাবা দরকার, 
এই সুপারিশের বলেই কৃষকসডাব পক্ষে 
ব্রার নিয়ে এতিহালিক 'তেডাগা" 

আদ্দোললের খুবই সুবিধা হয়। কমিশনের 


ঘ্ুসলিম সমাক্ষের বিরোধী বলে প্রচার 
শুক ফরেন। ১৯৪০ সাল নাগাদ এই 
বিবায চল্পমে ওঠে। হুকলাছেব হিন্দু 
মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ এবং 
ফবওঘার্ড ব্লকত নেতাদের সঙ্গে 
আলোচলাস্তে ‘প্রশ্রেসিত কোচালিলন 
ঘস্ত্রসভা' গঠন (১৭ ডিসেম্ববে ) কবে 
ইংরেজ সবকাবের দমলমীতিব ও 
ঘুদ্ছকার্লীল কয়েকটি জ্লবিবোধী 
কার্ধকলাশ ও বিভিবাবস্থা। উলটে দেবার 
উদ্দোন্স প্রহল করেন। তিনি ইংরেজ 
সবকারে “লোড়াঘাটি নীতি’ প্রহণের ও 
বিরোধিতা করতে শুরু কবেছিলেন। ফলে 
শেষপর্যস্র হছকলাছেব ও শ্াঘাও্রসাদকেও 
পদত্যাগ করতে হয়। পরের ইতিহাস 
সক্তলের সুপবিচিত। 


[ শররলীত ঘুষমালল-এব জন্যে ] 








শিল্প-সংস্কৃতি দরদী ফজলুল হক 


বে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল 
টি শুধুমাত্র এককল রাজ্জলৈতিক 
ব্ক্তিত্ব নন--তিনি অবিভক্ত 

বাংলাব আমজ্জলতাব একান্ত আপনজন "হক 
সাহেব।" 

উনিশ শতকের সপ্তঘ দশকে পূব বাংলার 
ববিশালে নদী আব সবুজের ছাঘাঘেরা নরঘ 
লঙিতে এক সন্ত্রান্ত পরিবারে তৃঘিষ্ট হন 
হকসাহেব। 

জরতবর্ষ তখন ব্রিটিশ শাসনের শোষণ 
আব নিঘাতিনে নিস্পেষিত। ব্রিটিশ 
শাসনতন্ত্র হাতিয়ার তখন জমিদার আর 
মহাক্কনের দল। নিরীহ প্রজ্ঞা সাহারণের ওপর 
জমিদার মহাজ্জনদের অতাচার নিপীড়ন 
তখনকার নিতা-লৈমিত্তিক ব্যাপাব। 

১৮৭৩ মী; ছকসাহবের জন্ম হয়। তার 
এক বছর আগে ১৮৭২ ভ্রীঃ কলকাতায় 
বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়) 

শুরুতেই সাধারণ যঙ্গালয়ে অভিনীত হয়, 
চাৰী প্রক্ঞাদের ওপর ইংরেজ নীলকর 
সাহেবদের অকন্বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিনাধী, বিস্ফোরক নাটক 
“নীলদ্পণ’। 

বাংলার প্রামেগঞ্জেও “নীনদর্পন’ তখন 
ঘপে্ট সাড়া জাগায়। মফস্বলের 
শহর়গুলিতে শ্ীলদর্পন নাটক অভিনীত হতে 
থাকে। হক শিশুকালেই সদর বরিশালে 
পিতার লক্ষে শীলদর্পণ নাটকের অভিনয় 


গণেশ মুখোপাধ্যায় 





দেখেন। নীলকব ইংবেজ্ঞদের অতাচাবে 
জর্জবিত চাষী প্রজাদের চরম দুর্ঘশার চিত্র 
শৈশবেই গভীবভাবে দাগ কাটে হক সাহেবের 
নবম মনে? 

সেই বয়স থেকেই নীলকর সাহেবদের 
মতো, দরিদ্র কৃষক প্রজাদের ওপর দেশীয় 
আঘিছাব ঘহাঙ্নদেব নির্মম অত্যাচারের ঘটন। 
বরিশালের প্রামগঞ্জে প্রতাক্ষ করতে থাকেন 
তিনি । কোনও সাহসী মানুষ এইসব অন্যায়ের 
প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলে নাটকের 
ঘটনার মতই প্রতিবাদকারীর প্রাণ চলে ফেত। 
বরিশালেই চানপুরা গ্রাসের প্রদ্জা আশু 
আকান ছিল এমন একজন রোখা মানুষ) 
মেহেদিপঞ্জ থানার এক আমিদারের অনায় 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে কুে দাঁড়িয়েছিল আশু । 
সেই অপরাধে জমিদার তাকে নৃশংসভাবে 
হতা কবেছিল। আনার মাঠেই প্রকাশ 
দিবালোকে কয়েক হান্জার নরনারীর চোখের 
সামনে আশুকে পিছযোড়া করে বেঁষে হুট 
তেলের বাড়ির মধ্য ফেলে দিয়েছিল 
জমিদারের পাইকরা। বাকি খাজনার দায়ে 
কৃষকের জমির ধান কেটে নিয়ে হেত 
জমিদারের পেয়াদারা। মহাজনের লাঠিয়ালরা 
গ্রামবাসীদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে .যেত 
খেনার দার চাপিতে। অকক্ছা অত্যাচার করত 
শিশু বৃদ্ধ মহিলাদের পর্বত) শিশু হয়তো 
তার ভাত খাবার ছোট কাঁসার ছালাখানি হুকে 
আঁকড়ে রেখেছে! নৃশংস লাঠিয়াল কিংবা 


শেয়াদায় দল শিশুর কচি বুকে লাখি ঘেরে 
পাঁজরের হাড় কদ্দানা তেনে দিয়ে সেই 
খালাখানিও কেড়ে নিয়ে চলে যেত। কৈশোর 
থেকে যৌবন পর্যন্ত গ্রামবাংলার এই চিত্র, 
এমন সব অসংখা নিষাতিন নিপীড়নের 
ঘটনার প্রচণ্ড প্রভাব পড়ল হকসাহেবের 


সুযোগ্য প্রশালক, নগর ফলকাতার মেয়র, 








হুকসাছেব 
সুকবি ছিলেন তিনি স্বয়ং । মাড়তাষা 


ইংরেজি সাহিতোও অগ্গাথ পাণ্ডিতোর 


হতেন। 

১৯২১ শ্্ীঃ কৰি নজ্তরুল এবং দুরহ্ফর 
আহমেদের সঙ্গে 'নবধুগ" পত্রিকা প্রকাপ 
করেন। 

রবীজ্্নাঘের অতান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন 
হফসাহেৰ। ফবিয় অস্তিম সময়ে সপ্তাহাধিক 
কাল সমন্ত প্রলাসনিক কাজকর্ম বাতিল করে 
দিয়ে ছোড়াসাঁকো বাড়িতে পড়েছিলেন। 
প্রতাক্ষমশীদের কাছে শোনা ঘা কবি যখন 
শেষনিশ্বাস তাগ করছেন, তথ্ন তাঁর 
একদানি হাত হকসাহেবের দুটি হাতের ঘধো 
আবদ্ধ ছিল। 

১৯২৬ তরী; ৩১ আগল্ট স্বচত্দ্রে 
“লঘেব দাবী" উপন্যাসখানি প্রকালিত 
হয়েছিল। বইখানিয প্রথম সংস্করণ বাজাবে 
আসতেই রাক্সত্রোহীতার অপরাহে 'পদ্বের 
দাবী'র বিক্রি হা প্রচার লিধিদ্ধ করে দেয় 
ইংয়েজ সরফায়। 

তখন অবিভক্ত বাংলায় হক মন্ত্রীসভার 
আমল। নাট্যকার শচীন্র সেনগুপ্ত, অহীস্ত 
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“মা না দেশের থিয়েটার উঠে ঘাবে এমন কাতর হতে 
পারে লা। ব্যাপারটা আমার নজ্ঞর এড়িয়ে আমলাদের 
আইনের মারপ্যাচে ঘটে শিয়েছে। আমি খুবই লজ্জিত। 
আপনারা চিন্তিত হবেন না আমি কর্পোরেশনের 
আইনকানুন বাঁচিয়ে ওই একশো টাকার ট্যাকসো এক 


টাকায় নামিয়ে দেব।” 


CFC 


চৌধুরি, সতু সেন প্রদুখ ফয়েকজন নাটকের 
মানুষ ডাবনা-চিন্তা করলেন শরংচত্ত্রের 
“পথের দাবি" উপন্যাসখানির নাট্যততপ মঞ্চত 
করতে পাবলে ব্যাপারটি বেশ সময়োপযোগী 
ছন্। কি্ বইখানির উপর তখনও সবজ্গারি 
নিষেধাজ্ঞা যলবৎ যয়েছে। সেই বাঘাটি 
কেমনভাবে কাটানো ঘাবে তাই নিয়ে 
আলোচনা করবার জনা তাঁরা হক সাহেবের 
স্বার্থ হলেন) প্রস্তাবটি শুনেই হকসাহেব 
তো লাফিযে উঠলেন। শুধু তাই নয় সঙ্গে 
সঙ্গে সক্রিয় হয়ে কয়েকদিনের যধোই 
লৱৎচন্ড্রের "পথের দাবি উপনাাসখ্বানিকে 
সবকারি নিষেবাজ্ঞার কবল খেকে দুক্ত করে 
আনলেন। 

১৯৩৯ ত্রীঃ “পের দাবি" দ্বিতীয় 
সংস্করণ পুলঃপ্রকাশিত হল এপ্রিল দাসে। 
আর *নাটা নিকেতন” ঘতে ১৩ মে উদ্বোধন 
হল “পথের দাবি” নাটক। নাটারূপ দিলেন 
শচীন সেনগুপ্ত ঘলাই। অভিনয়ে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন অহীক্ম চৌধুরি, তুশেম্ 
বন্দোপাধ্যায়, প্রভা দেবী, শেফালিকা 
(পুতুল) প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ । উদ্বোধনী রক্জনীতে 
হকসাহেব শ্য়ং তাঁর মন্ত্রীসভার কয়েকজন 
সদসাসহ প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন। 

হকসাহেব তথন নগব ফলকাডাব মেঘ্ক। 
হঠাৎ কলকাতা কর্পোরেশন সাধারণ 
রঙ্গালয়গুলির ওপর বছবে ১০০ টাকা ছাবে 
প্রযোদকর আরোপ করে দিল । রঙ্গমন্ধে সেটা 
শিশির তাঘুড়ি, অহীত্ চৌধুরি, নরেশ মিত্র, 
মনোয়ঞ্জন তটচার্ঘছের জাল । ঘিযেটাবে অত 


টাকা ট্যান্স ঘার্ঘ হওয়ায় নাটাকঘমীরা প্রঘাদ 
গুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিশিবকুমার ভাদুড়ির 
লেডৃত্বে একদল কর্মী ঘুটলেন হুকলাহেবের 
দপ্তরে । সন্কটের ঘা জানানো হল তাঁকে। 
ভাদুডিমশাই সবাসবি বললেন, 'A Non 
is Known by its Theatre" আমরা কত 
চেষ্টা করে দেশের সেই খিঘেটাবজে বাঁচিয়ে 
বেঙ্গেছি। এগান ফর্পোবেলন ধদি এই বিরাট 
টাক্সের বোকা চাশিয়ে দেয় তাহলে তে 
দেশের খিয়েটার গুলো উঠে ঘাবে হকসাহেব। 
হকসাহেব অত্যন্ত লক্ষ পেয়ে বললেন 'না 
না মেলেৱ থিয়েটার উঠে ঘাবে এমন কাছ 
হতে পাবে না। বাপারটা আমার নক্কর 
এড়িয়ে আমলাদের আইনের মাবলাঁচে ঘটে 
গিয়েছে। আছি খুবই লঙ্ছছিত। আপলাবা 
চিন্তিত হবেন না আমি কর্পোবেশলেব 
আইনকানুন বাঁচিয়েই ওই একশো টাকার 
টাক্ষেলো এক টাকাঘ নামিয়ে দেব। দিয়েটার 
অবশাই প্রমোদকব দেবে, তবে তা মাত্র এক 
টাকা।' 

সমগ্র জাতির প্রতি দেশে লিল্প-লং ক্ষতি 
শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর 
প্রতি কর্তবাবোধের সহানুতৃতিশীক 
মানসিকতার এমন বহু বহু নজির রয়েছে 
হুকসাহেবের সুদীর্ঘ জীবন জুড়ে। 

তাই আজ দুই উপমহাদেশের উজ 
জ্োতিষ্ঞ আমাদের "হক সাহেবের” ১২৫তঃ 
ছন্সবর্থের পুপালয়ে কামনা করতে লাহ হা 
এমন মাবদরদী, সহমহী কর্তবানিষ্ট মানু 
গুচ্ছ ওজ্ছ “পুনৱাগদনায়-চ’। 








লো ছেচটিশ সালের মার্চ 
মাসে নয় বহর পথ বঙ্গীয় 
আইনসভার (Bengal 


Legislative Assembly) দ্বিতীয় সাধারণ 
নিবচিন হয়। ১৯৩৭ সালে প্রথম নির্বাচন 
হয়েছিল। ১৯৩৫ সালেৱ ভারত শাসন 
আইনে পাঁচ বছব অন্তর নিবা্চন হবার 
কথা বলা হলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে 
আইনসভাব মেয়াদ বৃদ্ধি ঘটেছিল। সময় 
মত নিবাচিন হতে পারেনি। ১৯৪১ সালের 
নিবডিলই ছিল ঘুক বাংলার শেষ নিবারচন। 
ওঁ সময়ে আজকের মত সার্বজনীন 
ভোটাধিকার ছিল না। সীমিত ভোটাধিকার 
ছিল। শতকরা ১৪ জনের ভোটাধিকার 
ছিল। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভোট হতো । 

১৯৪৬-এর নিবাচিল কংশ্রেস ও 
দুললিম লিগ উভয়ের স্কাছেই ছিল অতাস্ত 
গুরুতপূর্ণ। ব্রিটিশ সরকারও এই 
নিবাচলের ঘবো দিয়ে বুঝে নিতে চেয়েছিল 

দেয় মনোভাব । 

১৯৪৬-এর নিবা্চনকে মুসলিম লিগ 
পাকিস্তানের সমর্থনে ভারতের 
মুসলমানদের গণভোট হিসাৰে গ্রহল করে। 
মুসলিম নিগই মুসলমানদের একমাত্র 
প্রতিনিধিতবমূলজ প্রতিষ্ঠান এ বিষয়টিও 
নির্বাচনে একটা প্রহান ইসা ছিল। সমত 
মৃসলঘান সমাজকে মুসলিম লিগের 
পতাকাতলে নিয়ে আসবার আহান ছিল । 





১৯৪৬-এর নির্বাচনকে 
মুসলিম লিগ পাকিস্তানের 
সমর্থনে ভারতের 
মুসলমানদের গণভোট 
হিসাবে প্রহশ করে। 


ECE 


ফজলূল হকের কৃষক প্রজ্াদল 
পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন না করায় গুদলিম 
পাম্প তাঁর দল থেকে দূরে সরে যায়। 


হকের কৃষক প্রা দল ব্য কংব্রেসের 


রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
কোন বক্তবাই দাঁড়াতে পারেনি। মূসলিম 
ছনগণেয় মনে ঘাগ কাটতে পারেনি। 


এ সঘত ছোসেন শহিদ লোহর়াওযাদী 
ছিলেন বাংলার মুসলিম লিগের 
অবিসংবাধী নেতা। আবুল হাশিম তখন 
প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সম্লাদক। 
সাম্রাঙ্গাবাদ বিরোধী বামপন্থী যলোডাবাপন্ন 
নেতা। সংগঠক হিসাবেও যোগাতার 
পরিচয় থিয়েছেন। সোহারাওযাদী ও আবুল 
হাপিম প্রতিটি নিবার্চনী ফেন্রের জনসভায় 
মুসলিম লিগের বক্তবাকে তুলে ধয়েছেল। 

১৯৪৬-এর নিধাচিনে বাংলায় মুসলিম 
লিগ অভূতপূর্ব সাফলা লাভ কয়ে। নিবা্চনী 
ফলাফল প্রমাণ করেছিল-__বাংলায় 
পাকিস্তান আন্দোলনের গ্রণডিত্ডি আছে। 
আইলসভার মোট ২৫০টি আসনের ঘধ্যে 
১২১টি মুসলিম আসনের ১১৭টিতেই 
মুসলিম লিগ জয়লাড করে। কংগ্রেস 
একটিও মুসলিঘ আসনে জ্বী হতে 
পারেনি। কংগ্রেস ৮৬টি আসনে জী হয়। 
ফজলুল হকের কৃষক প্রজাদল ৪টি আসন 
লাভ করে। ছন্তলুল হক দুটি কেন 
বাখরগঞ্জ ও বাঙ্গেরহাট আদলে বিপুল 
ভোটে জয়ী হয়েছিলেন । পরে থাঙ্সেরহাট 
আসন থেকে পদত্যাগ করা উপনিযাচনে 
দুমলিম লিগ আলনটি দখল করে নেয়। 








এই নিবাচনে বিশেষ উল্লেখযোগা ঘটনা 
হুল--কমিউনিল্ট পার্টি তিনটি আসনে 
জী হয়ে প্রথম সংসদীয় বছেশীতিতে 
প্রবেল কবে । জোতি বসু, ঘতনলাল 
ব্রাস্মণ ও ল্রপনাবাঘণ বায় এই তিনজন 





শ্রঘাত। জপনারাঘপ বাঘকে ১৯৭১-এব 
বাংলাদেশ মুকিযুদ্ধের লমঘ পাক বাহিনী 
নৃশংসভাবে হত্যা কবে। জ্যোতি বসু 
বর্তমানে পশ্চিঘবাং লার মৃখামন্ত্রী। 


[______) 


১৯৪৬-এর নির্বাচনে 
মুসলিম লিগ বাংলায় সফল 
হলেও বাংলার বাইরে বার্থ 
ছিল। পাঞ্জাবে গরিষ্ঠতা 
অর্জন করতে পারেনি। 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও সিদ্ধ 
প্রদেশে একটি আসনেও 
জয়ী হতে পারেনি। 


EF 

১৯৪১-এব নিধাচনে মুললিম লিগ 
বাংলায় লফল হলেও বাংলাব বাইবে বার্থ 
ছিল। পাঞ্জাবে গবিষ্ঠতা অর্জন করতে 
পারেলি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
একটি আঙলেও জয়ী হতে পাবেনি। সিদ্ধ 
প্রদেশে একটিমাত্র ভোটে এগিয়ে ছিল। 
সোহরাওয়ার্দী ও আবুল ছাশিমের নেতৃত্বে 
সেদিন ঘাংলার দুশলিম জনশাপ 
পাকিস্তানের পক্ষে সোচ্চায়িত না ছলে 
জিন্লাহর ‘পাকিস্তান হ্র'-__্বপ্বই ঘেকে 
যেত। 

পাকিস্তান শ্রষ্ঠাফ্ের অনাতঘ শহিদ 
সোহরাওয়াদী কি ১৯৪৬ -এ মার্চ ঘাসে 
তাবতে পেরেছিলেন ১৫ মাসের ঘহো 
পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হযে এবং 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পয়- পাকিস্তান 
'পরিতাদের অনাতম প্রধান হোসেন শহিদ 
সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের নাত্গরিক 


হিসাবে হবেন অবান্থিত । কলকাতায় তাঁর 
জীবন কাটবে নিঃসক্ষতায়। পাকিস্তান 
সণপবিষ্ধদের সদসা পম বাতিল করা হবে। 
দেশভাগের পব সোহরাওয্রাদী একই সঙ্গে 
ছিলেন নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ আইলসভাব 
(Wes! Bengal Legislative 
A==mb৷)) সদসা_মুসলিম লি 
পবিষদীয় দলের নেতা। এবং পাকিস্তান 
গণপরিষদের (Pakiগan Constituent 
এচঃ€nb1)) মুপলিম লিগ মনোনীত 
সদসা। ১৯৪৯ সালেক মার্চ মাস পর্যন্ত 
সোহবাওদাদি কলকাতায় থেকেও 
একদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ আইনসভাব 
ভতকে পা রাখেলনি। 

১৯৪৬-এর নির্বাচনের আগে 
সোঙ্রাও়াদী ফজলুল হকৃকে প্রস্তাব দিয়ে 
ছিলেন নুললঘান আসনের শতকরা ৪০টি 
আসন কৃষক প্রজ্ঞা দলের ঘনোনীত 
বাক্তিদের দেওয়া যেতে পাবে, হখি তারা 
মুসলিম লিগ প্রানী হিসাবে পরতিতবশ্মিতা 
কবেন। হৃজ্জলুল হকের কাছে প্রস্তাবটি 
ছিল অতান্ত ঘণাকব ৷ ফক্ষলুল হক সরাসরি 
প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। ফজলুল হক 
প্রত্বকতাবে নিজস্ব কর্মসৃচিব ডিত্তিতে 
নিষাচিনে অংশ পরহ্থণের সিদ্ধান্ত লেন? 
মুসলিম লিগও ফজলুল হজকে নিবার্চনে 


আহি লাক শ্রানম্রী থাকাকালীন পারার দতলাদের সঙ্গে ক্লে হক 







পবাগ্জিত করার জন্য সং 
চালাঘ। এ কারণে কলকাতা 
ছাত্ত-কমীদের বাখরগণ ও বাগেরহাট 
কেন্্রে পাঠানো হয়েছিল। কিস দুল 
হককে শবাগ্রিত কৰা সন্তৰ হলি 

নিবাচনী ফল প্রন্তাপের লবট 
সোহবাওয়া্দী মুসলিম লিগ পরিষদ 
দলেৰ নেতা নিবার্চিত হন 
সর্বসস্থতিক্তযে। দোহবা গঘাদীব পক্ষে 
এককভাবে দস্্রিসডা গে কবা সমস্যা ছিল 
না কাবণ মুসলিম লিগের ১১৭ ভ্রন 
সদসার সঙ্গে ২৫ জন ইউবোশীছ সদসাব 
সমর্থন তাঁর প্রতি ছিল । এ তদ্সত্রেও 
সোহবাওঘার্দী কং ্রেসের সঙ্গে 
কোযালিশন গতবার উদ্যোগ নেন। তাঁর 
মনে হয়েছিল প্রদেশ্দ্ে জনসংখ্যাব একটি 
বৃহৎ অংলেব প্রতিনিধি মস্ত্রিসডাঢ না 
থাকা ঠিক নয়। কোযালিলন মাস্ত্িসতা হলে 
হিন্দু মুসলমান একাবন্জভাবে কান্ত কবতে 
লাববে। আইনসভাব কংতরেস পবিষদীয় 
দলেব নেতা কিরণশ্ন্ধব বাছ়েব সঙ্গে এ 
বিদ্যয়ে সোহবাওঘাদীব দীর্ঘ আলোচনা হয । 
দিল্লিতে কংগ্রেস ও লিগে লীর্ঘ নেতাদের 
মতো আলোচনা হয় । 

জ্যোতি বসু ওই সময় আইনসভাঘে 
কমিউনিস্ট ক্রুপের নেতা হিসাবে 








কংতেস-লিগ কোয়ালিলনকে স্বাগত 
জানান । 
আলোচলাকালে কংচপ্রস ও লিগের 
মধো মতভেদ দেখা দেওয়া আলোচনা 
ভেজে ঘা়। স্ত্রলঙায উভগ দলের আসন 
সংঙ্গা নিবারণ, কয়েকটি গুকত্বপৃ্ণ দপ্তর 
বন, মগ্্িপভায় কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম 
সদা মনোনঘন এবং রাজনৈতিক 
বন্দীদের মুক্তি প্রশ্নই মততেদের ফারপ 
ছিল। আলোচলা ব্যর্থ হবার পর 
সোহবাওয়াদী ও কিরপশস্ধর বায় উভয় 
উভয়কে দোষারোশ কারেন। উভয়ের মধো 
যে পত্র বিনিময় হয়েছিল-__সংবাদপত্রে 
তা প্রকাশিত হয়। আলোচলাকালে 
কংত্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ 
ফজলুল হককে আইনসতার স্পীকায় পদটি 
দেবার কথা উল্লেখ করায় ক্ষুব্ধ ফজলুল হত 
২৪ এপ্রিল "৪৬ সংবাদপত্রে নিয়োক্ত 
বিবৃতি দিয়েছিলেন “বায় -সোহবাওঘাদী 
পত্র বিনিময়ে জানা গেল, কংগ্রেস 
সভাপতি আমার নায় বঙ্গীয় আইনসডায় 
স্পীকার হিসাবে বাবহার করেছেন। আমি 
কংপ্রেস সভাপতিকে এ বিষয়ে আমায় নাঘ 
বাবহায়ের কোনরকম সন্মতি দিই নাই। এ 
স্কান্রটা আমি অত্যন্ত ধৃপার সঙ্গে দেখেছি। 
অপরদিকে সোহঙ্লাওাদীর জানা উচিত 
বর্তমান আইনসভার একক্ন স্পীকারের 
স্হান বা ম্া্দা চিড়িয়াখানার একজন 
সুপারিষ্টেণ্ডেন্ট অথবা উন্মাদ আশ্রমের 
ম্যানেজারের থেকে বেশি নয়। এ ছাড়া 
স্পীকার বেতন হিলাবে ঘা পেরে থাকেন, 


আমি অনায়াসে পাব থেকে বেশি আর 
ক্যাশ পারি__ বগি পুলিশ কোর্টে 
ক্রয়েকটামাত্ে জামিনের আবেদন কৰি 
সোহবাওয়াদীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পরশ করা 
উচিত তাঁক যে প্রতিষ্ঠা তা আমার জনাই 
সন্তব হয়েছে। ক্কারণ ১৯৩৭-এত নিবাচনে 
মুসলিম লিগের ডয়াডুবির পর আমিই 
তাঁকে আমার মন্ত্রিসভায় স্থান করে 
দিয়েছিলাম" । সোহবাওয়াদী ২৪ এপ্রিল 
মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সোহরাওয়ার্দীর 
অন্ত্রিসভার কার্যকাল ছিল ১৫ মাস মাত্র । 
১৯৪৭ সালের ১৪ আগন্ট পর্যন্ত। এ 


সময়কাল ছিল ভারত তথা বাংলার 
রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘটনাবহুল। 
কলকাতা সহ বাংলায় ভয়াবহ দাঙ্গা, ভারত 
থেকে উপনিবেশিক শাসনের অবসান, 
দেল বিভাগ-_-পাকিস্যা সৃষ্টি। ইত্যানি। 
১৯৩৭ সালের নিবাচনের পর ফজলুল 
হক কংগ্রেসের সঙ্গে কোতালিশন করতে 
বাথ হয়েছিলেন । কংগ্রেসের দৃরদর্শিতার 
অভাবে। ১৯৪৬ সালে সোহরাওয়াদীর 
প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি) হলে মত্তিসতা 
গঠনের তিন হাসের মহ্যে "0 
Calcutta Killing’ -এর ঘত ঘটনা 
ঘটতো না। ১৯৪৬-এর নতেস্বরে 
সোহরাওয়ার্দী আর একবার জ্ঞাতীয় সরকার 
গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু 
জিন্রাছর অনমনীয়তার জনা সম্ভব হয়নি। 


১৯৩৭ -এর নিবাচিনে হাংলার 
আইনসভার ২৫০ জল সদলার ঘাঘো 
জংপ্রেল-৬৩, মুললিম লিগ -৬০, কৃষক 
্রঙ্গা দলের ৫৪ জন লদলা ছিল) এ ছাড়া 
ত্রিপুরা কৃষক পার্টি-এ, হিন্দু মহাসডা-২ ও 
অন্যান] ৬৯ জল লদসা ছিল। নিবাচিলে 
কোন দলই নিরস্কুশ গরিষ্ঠতা না পাওয়ার 
কোয়ালিশন মন্ত্রিসভ। অনিবার্ধ ছিল। 
ফজলুল হক বাংলার বৃহতর স্বার্থের কথ্য 
ভেবে প্রথমে কংগ্রেসের কাছেই 
কোয়ালিশন ঘত্রিসতা গঠনের প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কেন্্রীয় 
নেতৃত্ব সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বাঘ 
হয়ে ফজলুল হুক মুসলিম লিগের দিকে 
হাত হাড়ান। অসান্ত্রদাপ্িক ফজলুল হুকের 
দে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ভংপ্রেস 
বাংলায় মুসলিম লিঙ্গের ক্ষমতায় পৌঁছনর 
পথ সুগম করে হিয়েছিল। বলা যেতে 
পারে দেশভান্স তার পরিণতি। সেদিনের 
পর্বডারতীয় কংগ্রেসী রাজনীতি ফুল 
হককে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল মুসলিম 
লিঙ্গের অনুগ্রহের সামনে ॥ কংখ্রোলের এ 
কাজে ব্রিটিশ শাসকরা বেশ উৎকুল্লই 
হয়েছিল। 

১৯৩৭-এর নিবচিনে ফজ্তলূল হক, 
তাঁর কৃষক প্রজ্ঞা দল একটি বিকল্প ধারার 
সন্তাবলা নিয়ে হাজির হয়েছিল। বিনা 
ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, 
বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন 
এবং বাংলা প্রদেশের জনা পূর্ণ 
স্বারত্তশাসন সহ ২২ দৰা দাবির ভিত্তিতে 
নির্বাচনী ইন্তেহার প্রকাশ করেছিল। অপর 
দিকে মুসলিম লিগ ‘মুসলিম সংহতি” ও 
“ইসলাম বিপন্ন’ বৰ তুলেছিল । বিনা 
ক্ষতিপূরশে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কা 
কৃষক-প্রজা দলের নিযাচিনী কর্মৃচিতে 
গুরুত্ব সহকারে গ্বাকলেও বাস্তবায়ন করা 
সম্ভব হয়নি মত্িসভাঢ় দুললিদ লিগ 
সদসাদের অসহঘোগিতার জনা। 
লিপ -প্রজা দল মত্তিসতা গঠিত হয়েছিল ১ 
এপ্রিল ১১৩৭) ফোয়ালিশন মন্ত্রিসভার 
১১ জন সদসোর মধ্য ৬ জনই ছিলেন 
বিত্তশালী জমিদার শ্রেণীর । এই ৬ জল 


হলেন__ নবাৰ বাজ৷ হবিবুল্লাহ (কৃষি ও 








শিল্প) : সাধ খ্বাভা নাজিমুদ্দিন (স্ববাষ্); 
নবাব মোলাধফ তোসেন (আইন ও 
বচাব); পাব বিজ্ঞয়প্রসাদ সিংহবায় 
(বাব) : মহারাজা আীলচন্ত নন্দী (পৃ) 
ও প্রসযদেয রায়কত (বন ও আবগারি)। 
অর্থমন্ত্রী নলিনীবঞ্জন সবকাব ছিলেন 
একজন পঁজিপতি। শ্ৰেণীবিনাসে এ কে 
ফচলূল হক (প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা), এইচ 
এস লোহবা রাণী (বাণিজা) সৈয়দ 
নৌশের আলি (স্বাস্থ ও স্থানীত সবকাব) 
এজ বন্ধরের ঘবো পদত্যাগ কবতে বাধা 
হয়েছিলেন মুকুন্দবিহারী মল্লিক (সমবায়, 
কষিখপ) ছিলেন আইনজীবী 
বাজ্জনীতিবিদ। মন্ত্রিসভার সদস্য নিবাচনে 
গভর্নর সার জন আন্ডাবসনের মতামতই 
ছিল চূড়ান্ত এ কারণে কৃষক -প্রস্রা দলের 
প্রগতিশীল অংশ হয়েছিলেন ক্রুদ্ধ ও 
বিভক্ত। এই সময় আইলসডার সঘসাদের 
যো বেশিরভাগই ছিলেন 

উকিল -ব্যারিস্টার -জ্রমিদায় শ্রেণী খেকে 
আগা। বাবসায়ী -শিক্ষক- শিল্পপতিও 
ছিলেন। বাংলার মুসলিম লিগ্মে তখন 
অবাঙ্জলি প্রাধানা ছিল। দুসলিঘ লিগ ছিল 
নবাব-নাইট, জছিসার--প্রতিক্িয়াপীলদের 
দল। অপরদিকে কৃষফ-প্রজা দল একটি 
অসাপপ্রদায়িক এবং বাঙলার মৰাবিত্ত 
মুসলমানদের রাক্ষনৈতিক সংগঠন ছিল। 
কৃষঝ-প্রজ্ঞা দল সর্বেব অর্থে কৃষক ও 
প্রজাদের দল ছিল না। তার মঘোও 
জহিদার-মহাজ্লী অনুপ্রবেশ ঘটেছিল । 
কিন্তু মোটের ওপর সাঘারণ কৃষক ও 
প্রজাদের স্বার্থযন্ষা করত। একই সঙ্গে 
কংগ্রেস ও মুসলিম লিসের বিরদ্ধে শক্তি 
হিদাযে জনপ্রিয় ছিল। কক্লুল হক 
চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান কৃষক- প্রজার 
আর্িক দুর্দশা মুত করতে। নায়সঙ্গত 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত বা জয়িদারী প্র্বার উচ্ছেদই 
ছিল__কষক-প্রজ্া দলের প্রধান লক্ষ। 


আগেই বলা হয়েছে মুসলিম লিগের 
অসহবোগিতার জনা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ 
সিয়ে কোন আইন করা ফর্জলূল হকের 
পক্ষে সস্তব হয়নি। এমন কি চ্রাউড 





শমিশনেব বিশোর্টে জমিদারী প্রথার 
অবসানের এবং কৃষককে জিব প্রকৃত 
মালিক বলে সুশাবিল করা সত্বেও, ১৯৩৮ 
সালের নডেম্বর মাসে ফক্জলুল হক 
বাঙলার তূমি-বাজস্থয তদন্তের জনা স্যার 
ফ্রাঙ্গিস ফ্লাউডকে চেয়ারম্যান করে একটি 
কমিলন গঠন কবেন। কমিলন ১৯৪০ 
সালে মার্চ মাসে বিপোর্ট পেশ কবে। 
ক্লাউড কমিশনের রিপোর্ট নিপীড়িত 
কৃষক. প্রজ্ঞার লোষণ-বক্ষনার মহাক্যবা। 
কমিশনে জমিদার প্রতিনিধিরা রিপোর্টের 
সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। তাঁধা 
জমিদারী প্রথার পক্ষে মত প্রকাশ করে 
বলেছিলেন, আমিদারী প্রথা উঠে গেলে 
দেশে কমিউনিজম আসবে 1 ফায়েমী 
স্বার্থের বিবোধিত্যব জনা ফজলুল হকেব 
পক্ষে সেদিন ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট 
অনুযায়ী জঘিদারী প্রথা উচ্ছেদের জলা 
আইন করা সম্ভব হযনি। মিলে আহত 
হয়ে বিভিন্ন সংগঠন স্মারকলিপি এবং 
যৌখিক সাক্ষ্য দিয়েছিল। বন্ডিম মুখার্জি 
ছিলেন ওর সময় আইনসতার সদস্য এবং 
ফৃষকসভার নেতা। কৃষকসতার পক্ষ ঘেকে 
তিনি হৌখিক সাক্ষা বিয়ে আমিফারী 
উচ্ছেদের পক্ষে হুক্তপর্ণ তথ্য উপস্থিত 
করেছিলেন। 


ফনালুল হক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ 
নিয়ে আইল করতে পারেননি ঠিকই, কিন্ত 
তাঁরই আমলে বঙ্গীয় প্রজান্বত্র লংশোহনী 
আইন পাশ হয়। জমিদারদের লাঙ্গামহীন 


ক্ষমতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালে 
চাষী -খাতক আইনের লংলোহনী এলে খণ 
সালিলী বোর্ডকে শক্তিশালী করা হয়। 
১৯৪১ সালে মহাজ্নী আইন দ্বারা 
কষকদের সুবিৰা দেওয়া হ্রয়। ১৯৩৭ 
থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বুক বাওলায় চারটি 
মস্্রসতা গঠিত হয়। ১৯৩৭-৪১ 
কৃষক প্রস্ধা ও মুসলিম লিগেব কোয়ালিশন 
মন্ত্রিসভা ; ১৯৪১-৪৩ প্রপ্রেপিভ 
কোযালিলন মস্ত্িসভা। উভ্তয় মস্িসতাৱ 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ঘজলুল হক । কর্জলুল 
হকই তুক্ত বাঙলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন 
নতুন লালনতন্তর অনুায়ী। ১৯৪৩-৪৫ 
নাজিমুদ্দিনেব প্রধানমস্ত্রিত্রে গঠিত হয় 
মুসলিম লিগ মস্ত্রিসডা। ঘুক্ত বাঙলার শেষ 
ঘস্তরসভা ছিল মোহরাওতাদীয 
প্রধানমন্ত্রতে__ ১৯৪৬-এর ২৪ এপ্রিল 
থেকে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ পর্যস্ত মুদলিম 
লিগ মন্ত্রিসতা। এই চারটি মস্তিলডাকালের 
মধো হ্গলুল হকের প্রধানমন্ত্িত্বের 
আমলেই উপরোক্ত কয়েকটি গুকত্বপুণ 
আইন গৃহীত হয়েছিল। 

মনে রাখা দরকার ফজলুল হুক বিল্ধী 
ছিলেন না। বিশেষ কোন তত বা 
ঘতকাদের দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন লা। 
উদার়নৈতিক মন্দোভাবাপত্র ছিলেন। দেলেৱ 
শতকরা ৮০ জনের ডালতাতের কথাই 
চিত্ত৷ কবেছেন। মানবিক প্রেরণা তাঁকে 
উদ্ধুদ্ধ করেছিল। মানুষের মঙ্গল সাহনই 
ছিল তাঁর মূল কন্ধা। তিরিশের দশকে 
ফজলুল হুকই প্লোগান তুলেছিলেন 
“লাঙ্গল ঘার জমি তাব--ঘাম ঘার ধান 
তার”া। 

ফক্তলুল হক ছিলেন দেলডাগের 
বিকুদ্ধে। ১৯৪৭-এর ৩ জুনের ভারত ও 
বাঙডলাকে বিডক্ত করার ঘাউস্টম্যাটেল 
পরিকল্পনা কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ সম্মতি 
জানাবার পর ফজলুল হুক হতাশ হয়ে 
পড়েন। ঘাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে 
আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করতে বাঙলার 
আইনসভার সদসারা (২৫ জন ইউরোপীয় 
বাদে), ২০ জুন ১৯৪৭ সালে 
আইলসভার একটি বিশেষ অধিবেশনে 
মিলিত হয়েছিলেন। অধিবেশনে উপস্থিত 








সদস্যরা ভারত অথবা পাকিস্তানে 
যোগদানের হযাপারে এবং তাঁরা প্রক্ষেণকে 
বিভক্ষ করতে চান কিলা সে বিষয়ে সপ্যতি 
জানাতেই এদিন আইনসতার বিশেষে 
অধিবেশন বসেছিল। যুক্ত বাঙলার 
আইনসতার এটিই ছিল শেষ অধিবেশন। 
যেহেতু আইনসভা মুসলিম লিগের 
সংখ্যাঘিকা ছিল, সে কাবপে তাদের পক্ষে 
১২৬ জন অবশ্য ৫ জন তফসিল হিন্দু ও 
একজন ভারতীয় ঘৃষ্টানসঙ্গ পাকিস্তানে 
যোগদানের পক্ষে এবং বিপক্ষে ৯০ জন 
হিন্দু সদসা ভোট দিয়েছিলেন) সেদিনের 
অধিষেশনে মোট ইউরোপীয় বাদে ২২৫ 
ভুল সদসার ঘৰো ২২০ জন উপস্থিত 
ছিলেন। ২২০ জনের মঘো ২১৬ জল 
তোট দেন। স্পীকার নুরুল আমিন 
ডোটঘানে বিরত ছিলেন। যোগেন ঘণ্ডস 
অন্তর্কতী মত্ত্িলভার সদস্য হওয়ান্ত তাঁর 
আসনটি শৃল) ছিল। ৩ জন কমিউনিস্ট 
সদসা তোটঘানে অংশগ্রহণ 
করেননি-__নিন্পেক্ষ ছ্থিলেন। এছাড়া ৪ 
জন সদসা অনুপস্থিত ছিলেন। 

পূর্ব বাঙলার মুসলঘানপ্রধান জেলার 
আইনসডার ১০৬ প্রন সদসা বঙ্গভঙ্গ 
বিপক্ষে এবং ৩৫ জন সদা পক্ষে তোট 
দেন। পশ্চিমবাঞজলার হিন্ুপ্রধান জেলার 
৫৮ জন সদ্য বঙ্গডঙ্গর পক্ষে এবং ২১ 
জন সদলা বিপক্ষে ভোট দেন। কোন 
দলা ভোটদানে বিরত ছিলেন না। 
কমিউনিস্ট সমস্যা তোটে অংশগ্রহণ 
করেন। পশ্চিমবাঞ্জলার হিচ্ুপ্রধান জেলার 
সদসাদের মধ্যে মুসলিম লিগের শহীদ 
(সোহবাওয়াদি, হাসান ইস্পাহানী, গাজা 
নুরাধী ও আবুল হাশিম ছিলেন। 
পূর্ববাতলার সুললমানপ্রধান জেলার 
সদসাদের মতো ছিলেন ফংশ্রেস নেতা 
কিয়দ্দশংকর রান এবং কমিউনিস্ট সদসা 
দুপলারাঘ়গ পরায়। 

ফৃষক-প্রজ্া দল হক্গভঙ্গের বিরোধী 
ছিল। ফ্লু হক চাননি বঙ্গ বিভাগ 
সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্তর সঙ্গে তাঁর নাঘ 
যুক্ত খাকুক। সে কারপেই তিনি ২০ জুনের 
বিশেষ অধিবেশনে ইচ্ছাকৃততাবে 
অনুপস্থিত ঘেকেছেল। যে চারজন সমস্য 


বিশেষ অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন 
ফজরুল হক ছাড়া কংগ্রেস নেতা জে সি 
গুপ্ত ঘিলি বিদেশে থাকার উপস্থিত হতে 
পারেননি। এছাড়া লক্ষণীঘরভাবে 
অনুশঙ্িতদেক ঘধো চোষে পড়ে 
ময়মলসিং -এর মওলানা শামসুল হুদা এবং 


১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের 
স্বাধীনতা দিবসে ফজলুল হুক কলকাতায় 
ছিলেন। দেশ ভাগ হওয়ায় তিনি 
গভীরভাবে মমাহিত হয়েছিলেল। ঘটনাটি 
ছিল তাঁর কাছে বেদনাদায়ক? তিনি বিশ্বাস 


তিরিশের দশকে ফজলুল 


করতেন দেশকে ভাগ করে হিন্দু-মুসলমান 
সমসায় সমাবান করা সম্ভব নয়॥ ভারতের 
স্বাধীনতা দিবসে হিন্দু ও মুসলমানদের 
প্রতি তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান 
জানিয়েছিলেন। পরে ১৯৪৮ সালের 
পর্ষম দিকে তিনি ঢাকা চলে ঘান। 
হু্ছলুল হকের মব্যে প্রস্পররবিবোধী 
গুণের সমাবেশ ছিব দোদুলামালিতা- 
আবেগপ্রবশতার মহা দিয়ে ফন্তালুল হক 
ছিলেন এক বাতিস্রমী চরিত্রের মানুষ ॥ 
রাজনৈতিক স্থিরতা তাঁর পক্ষে সব সময় 
বন্ধান্ রাখা সম্ভব হয়নি। জ্ঞাতি-তর্ম- 
বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষকে তিনি 
ভালবাসতেন ৷ তাঁর সময়কালে তাঁর মতো 
দীর্ঘদিনের ১৯১৩ ঘেকে আইলসতার 


সদস্য আক কেউ ছিলেন না। শিক্ষাবিদ, 
সুবক্তা এবং আইনভীবী হিসাবেও তিনি 
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে অহংকার 
আয়স্তরিতা ছিল না। পণ্ডিত হয়েও 
পাণ্ডিতোর বড়াই করতেন না। দিলদরিয়া 
উদ্দারহৃদযের মানুষ ছিলেন। কোন সময়ই 
সাম্তর্াতিকতা তাঁর ঘলোভাবকে কলুষিত 
করতে পারেনি। প্রসঙ্গত একটি তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯৪৬-এ অস্তর্যতী 
সরকারের সদল্য হিসাবে জওহরলাল 
নেহরু গভর্নর জেনারেল লর্ড ওতাডেলের 
কাছে ফজলুল হকের নাম প্রস্তাব করলে 
লর্ড ওয়াতেল তীন্ত আপত্তি জানান । ফলে 
নেহ আর অগ্রসর হলনি॥ ''Wavel! 
The Viceroy's Joumal'” থেকে 
ঘটনাটি উল্লেখ করলাম। উল্লেশ করলাম 
এই কারণে ফজলুল হকের নাম প্রস্তাবিত 
হয়েছিল কংগ্রেস পক্ষ থেকে। কংগ্রেস 
কামনই কোন সাম্প্রদায়িক বাক্তিকে সমর্থন 
ফরেনি। 

কবুল হক ১৯৩৫ সালে 
সর্বসম্মতিক্রমে কলকাতা পৌরসভার মেয় 
নিবাচিত হন । ফজলুল হু বর্ষের নাঘে 
মানুষকে কোন সময়ই বিশ্রান্ত ফরেননি। 
হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
একাবন্ধতা বাতিয়েকে দেশের মুক্তি 
নাই-_এ-কথায় বিশ্বাসী ছিলেন। 
মনে-প্রাদে। পোশাফে আচরণে ছিলেন 
ঘাঁটি যাঙালি। ফজলুল হকের ভাষায় : 
সাতে আঘি বান্তালি-__তায়পর মুসলমান। 
আচার্য প্র্ুল্যচন্তর রায়ের ভাষায় : হলুল 
হক ছিলেন__ মাথার চুল ছেকে পায়ের 
নখ পর্যন্ত খাঁটি বাালি। হিন্ু-মুদলঘান 
একোর প্রতীক ফ্চজলুল হক বাস্তালি 
জাতীয়তাব্যদে বিশ্বাসী ছিলেন। 
অবাঞ্জালিঘে় আফিপতা কোনা সময়েই 
মেনে নিতে পারেননি। ফজলুল হকের 
কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিল__মুিমের 
করেকেনেত স্থাহীনত্য ন৮-_দেলের 
প্রতেকটি নয়-নারী ও শিশুর স্থাহীনতা। 


কিংবদতীতে পরিণত হেছিলেন। তিনি 
ছিলেন আমক্নত্োর “হক সাহেব'। 





ফজলুল হক : একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক 


ফজলুল হককে 

সর্বকালের অনাতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি 

ধলা ঘায়। বাংলার ফৃষক, গরিব 
মানুষের স্বার্থে ভর ব্যকতিশ্মাত সতত, 
কর্তব্নিষ্ঠা, দয়া এবং আত্মত্যাগ 
সমসাময়িকদের ঘযো ডাকে উক্ত আসন 
দিয়েছিল। শোষিত, বঞ্চিত মানুৰদের 
জনা তিনি অস্যে কাজ কয়ে গেছেন। 
এর মঘো দু-একটি উল্লেখ করা যেতে 
পায়ে। তুস্থামীদের জোখরান্তানি উপেক্ষ7 
করে ১৯২৬ সালে ভালই নেড়তে 
সংগঠিত হয়েছিল কৃষকদের স্বালবন্ধ 
আম্দোলল। কৃষকদের স্বার্থে গন 
করেছিলেন খপ ঘরীমাংলা পর্যদ, 
অনুমোদন করিয়েছিলেন বাংলা মহাঙ্গনী 
'আইন। সাম্প্রেদারিফ ও প্রতিক্রিয়াশীল 
শফিগুলিয় তিনি চিরকাল বিরোধিতা 
করে গেছেন। এ শক্তিলির মদতদাতা 
ছিল কিনু ফামেী স্বার্থের মানুষ । আসলে 
ফজলুল হুক ছিলেন আশাবাদী ও 
শীতিনিষ্ট। প্রেদীকিন্যাসের ভিত্তিতেই ডর 
সহানুভূতি ছিল গরিব, সমাজের পিছিয়ে 
পড়া মানুষের প্রতি। কিন্তু দুতাগোর 
বিষ, সেই সময়ের অধিকাংশ নেতাই 
ছিলেন কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীর ধব্রাবারী। 
১৯৩৭ সালে অবিভক্ত যাংলায় দৃলত 
ডায়ই উদ্যোগে গঠিত জোট গত্ত্রিসতা 
ভেঙে পড়ে শরিক ধংত্রেসের 
অসহোগিতার। পান্ধীজিয় নেডৃতাহীন 


সলিল গাঙ্গুলি 


সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেই মস্তরিসড়' গ্যন 
করবে। প্রয়োঙ্গনের ডুলনায় ভন আন 
পেলে ভ্োঘাও অন্য দলের সঙ্গে গাটছড়! 
বেবে মন্ত্রিসভায় ঘাযে না। নির্বচন হয 
১৯৩৭ সালেই। অবিভক্ত বাংলায় 
কংগ্রেস সংখাাগবিষ্ঠতা পায় না। সিন্ধান্ত 
ধরে দ্লাস্বতে ঢজলুল হকের উদ্যোগ 
সত্বেও কৃষক-প্রদা পার্টির সঙ্গে জোট 
হেখে যাংলায় মন্ত্রিসভা গঠনে পিছিয়ে 
হায় কহপ্রেস। এপস ঢলে বাংলার 
ঘাঙ্নীতিতে আধিশতা বিস্তাল কবে 
মুসলিম লিগ। ধলা তাঙ্গের দাবির 
সুপাত তল ঘেকেই। মুসলিম লিগ 
চায়, পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হোক 
শূর্ববাংলাকে। আসয় বিপদের কথা 
ধাংলার নেড়ত্ব পুয়োপুরি উপলক্ধি করতে 
পারলেও গাষ্ঠীল্ীর নেতৃত্বাধীন কংপ্রস 
তাদের গৃহীত সিদ্ধন্তেই হ্নড় ঘাকে। 
এর জনা গান্ধীচী এবং সুডাঘচন্ত্র বসুর 
ঘহো কন চিঠি বিলিলয় হয়। প্রকাশিত এ 
চিঠিগলি পড়লেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে 





পরিবঠন কলা উচিত হবে না। এ 





পিচে কথা হয়। আদল ক 
ব্য সক্ষের মা 
হােছিল আপনাল। গড়ানেদে শর্ত 
মনে আছে, হাংলাল কৃষক প্রা পাটির 
সঙ্গে ছোট বেধে কংতেসের নস্িসডা 
গালের চিন্ত'চাহনাকে আপনি বাবধার 
স্থল জালিযেছিলেন। গুরর্ধল 
আলোচনা পরও আপনি কিভাবে 
হচ্ছে ল। এটা পরিস্কায, আজাদ, নলিনী 
এবং বিডলব সঙ্গে কাবা বকা পয 
আপনার হত বছলেছে। বিষয়টি এখন 
এইযকনষই , লাংলায় কংগ্ৰেসেৰ 
দয়িত্বত্রাপ্ত লেতহ্কের গা্টতেও আপনি ও 
তিনজনেল নতানতকে বেশি ওকহ 
দিলেন।' 

আইল সভার জাগ্রেস নেতা শর 
বসুকে জোট মন্ত্রিসভা চালানোর দায়িত্ব 
হজ। কিছ কংরেস হাইকনাত বেজে 
হসে। ঢলে ১৯৩৭ মালে চছলুল 
হজের নেতৃহে দুসশিন লিগা ও 
গঠল ক্লে বাংলার । এছাডা লা কোন 
উপাও ছিল লা চন্দরলুল হকের । 

ঢডলুল হক কি মনেপ্রাণে প্রসত 
ছিলেন না নুসলিম লিগের উপর । কেননা 
দলটি চলতো নলত মসলিন দরমিদারদের 

















গবন গহন সাম্প্রদাযকে 
কলি ছড়তন। গিলে সিন 
ফৃযকেদ সখা দিশেহত পরঙ্গেই বেশি 
ভ্বিল। এস শ্রুতি ভী হচ্ছিল তা বোতা 
হছে ১১৩৯ সালের একটি গটনল 





[দন 
ফত্রলুল হক কিন্তু মনেপ্রাণে 
প্রসন্ন ছিলেন না মুসলিম 
লিগের উপর । কেননা দলটি 


চলত মূলত মুসলিম 
জমিদারদের মদতে। 





পাবে। লীরদচন্জ্র চৌধুবাত শুন হলো, 
চান্ওয়াডী সমাজের স্থাখবক্ষাল যথেষ্ট 
শৎসাহী ছিলেন গান্ধীণীও। নঙালিদের 
প্রতি তিনি সন্ষ্ট ছিলেন না, বিশেষত 
সুভাষ এবং শরৎ বদন প্রতি তো নয়ই। 
এই অডিনতের সপক্ষে লীরদচন্্র কোনো 
শান্ঠীজী সুভাষ ধঙগুষ লিলা শ্রনাল করে, 
নীদদেচন্দ্রেয হৃল্যাছন ডুল ছিল না। 


কংগ্রেস সম্পর্কে ফচলূল তকে 
অভিক্সতা মোটেই সুখজব দ্বিক না। তবে 
কৃষকদের স্বার্থে আবেগপ্রবণ হলুষ 
হিসেবে তিনি অনেক সময় ভুল জায়গায় 
সমর্থন প্রত্যাশা ফরতেন। এব সবচাইতে 
দুঃখজলফ পরিপতি ঘটে ১৯২১৮ সালে। 
বাংলার সরকাধের পক্ষে তংকা'লীন 
লা্ন্য সস প্রভাসচন্র নিত 'লাংলার 
প্রচান্ব সংশোধনী ১৯২৮" বিলটি ৭ 
আগস্ট ১১২৮ সালে গেল কবেন। এই 
সংলোধনীতে বিত্তশালী জনিদালদের হাতে 
নজিরবিহীন ক্ষবতা দেবান জথা উল্লেখ 
চ্ছিল। অতান্ত উৎসাহের সঙ্গে ইউরোপীয় 
এবং হিন্দু-দুসলিম নিধিলেবে তৃন্মামী 
সস্যবা বিলটিকে বিপুলডাবে সমর্থন 
ভালালেন। প্রথম সমর্থন জ্ঞানিঘে এ কে 








গুজনবি হলেন, জ্রমিদার এবং শ্রন্মাদের 
বার্থ একই ॥ আর প্রন্মাদের সম্পন্তি, 
দায়ি জমিদারদের। এইজলাই বিলটি 
সমর্থন করা হচ্ছে। শুধু জ্মমিদাবরাই ময়, 
দূর্ভগাজনকতাবে স্বয়াজপন্ীয: পর্ন 
সমর্থন ্ানালেন বিলটি। তাদের তয়ফে 
নলিনীযঞ্জন সরকার বললেন ; ১৩৫ 
বছরের ইতিহাস মুছে দিয়ে হঠাৎ করে 
নতুন কিছু ধলা করা ধায় লা। আইনের 
ধাবা অনুাটীই ভারা জমিয় শুধিকার লাড 
করেছে। উদর স্থার্থরক্ষা কর" উচিত। 
আয় এই অধিকার ভাবা উপভোগ 
করছেন সেই চিরস্থায়ী বন্দোবৃত্তব সময় 
্বেকেই। দেশবন্ধু চিন্তরঞল দশের স্মবাজ 
পার্টি জমিদারদের বিরদ্ধে কৃষত 
আন্দোলনকে *বলশেডিক মতবাদ' বলে 
বিদ্রুপ করুতেন। সরকার আরও বলেন, 
“সমাজের সফলম্তবে মানুষের 
সমালাধিকায়ের যে চেতনা জাগ্রত হচ্ছে, 
অর তিন্তিতে আমিদারদের আয়ের য়াস্তা 
বন্ধ ফয়ায় উদ্যোগ গ্রহণ করা সঠিক হবে 
লা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী তারা এ 
অধিকার লতে শ্ুরে আসছেল। এই 
ঘতামত শুধু আমার নয়, আমার ঘলও 
প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এই মতা্দতে 
বিশ্বাদী।' জে এছ সেনগুপ্ত, কিরশশদ্কত 
ময়, শরতচচ্্র বসু বা মস্বল থেকে 
নির্বাচিত আইলসতার স্বরাজ্জপনী 


সদসাবাও সবকাবের সুবেই তাদের 
মতাদত জলাল। একমাত্র অত্যাপক 


মধ্যে কোনও হর্থেশত স্শ্খ নেই, জনিদার 
হল প্রন্জাদের না-রালা, প্রজ্ঞা বিক্ষুক্ধ 
নন বলং জমির মালিকেন প্রতাক্ষ 
হক্ষলাবেক্ষশে তাদেল দিন ক্তাটে। এই 
শিত্রটি মিথ্যা, ভ্রান্ত এলং অতিস্জিত। 
কিছু কিছু ক্ষেত্র দেকে সূশরিশও 
এসেছে হে, বর্তমান দি্টিব বদলে 
আ'না উচিত ছিঙ্গ প্রচ! সুসক্ষ' বিল) 
শামি এই হিস্গের বিবোধিতা শুবছ। 
কেননা এই বিলটি চনিদালদের 





আরও অত্তমগচজ ক্ষ ভাবা লাভ 





আমি আগেই বলেছি, প্রতি 
বব দু কো টাকাল এতে লিল 
লেনদেন হহ। তাব আর্থ, আইনকে 
ব্যবহার কবে দরমিদাবদের হাতে বাংসবিজ 
৫০ লক্ষ টাকা তুলে দেশত ধাবস্থা রা 
হল। ঘা লওঁ কর্ণওঢালিসের ভ্রভূরীতির 
কুফল। স্থিতীতে, ঢমিদাবদের হাতে 
প্রাতটি ক্ষেত্রে চয় রায় অগ্াধিজার 
দেওচা হুর 

এ জে ক্লু হকও কডা ভাষা 
সমালোচন করেন বিলটিন। দরা্বি জে 
এল ব্যনার্জিয ঘুর্চিকে। সমর্থন জালাল। 
বক্তবা রাখতে গিয়ে হক বলেন, 
'বিলটিতে জমিদারদেযই যে স্থাতবক্ষা 
ক্যা হয়েছে, তা সঠিকভাবে চূল্ায়ল 
করেছেল আমার বন্ধু ক্লে এল বানারজি। 
আসলে জমিদারদের স্থাথ চবিতার্থ 
করতেই শুজ্লবি আইনপহাঘ় এ বিলের 
সপক্ষে বলেছেন।' 

আইলসভার তিতরে ও বায়ে বিলটি 
নিয়ে এজ মাসেয বেশি বিতর্ক ভলে। 
দলীয় স্বার্থে নয়, শ্রেণী স্বার্থে বিলটি 
পক্ষ-বিশক্ত নির্ধারিত হয়েছিল। জমির 
ও জ্ায়েনী স্বার্থকাহী লোকজ ছিলেন 
একদিকে আর অপরদিকে ছিলেন 


লংখালদু, কৃষকদের প্রতি সহানুডৃতিশীল 
মানুষ । বেশ জয়েজটি বধের ভাজ 
বিলটিত পক্ষে জোবালো সয়া 
হশ্পয়েছি্গেন। এদের চযো স্টেটদমান, 
অমৃতলাদাল পরিজ, হান, জব ওয়ার্ড 
সত ৱেল কথেজ্তটি উরু পত্রিকা যেমন 
চূতাশলে, নুসলমান অলাতম । 
চাউীযতারাদী শতিকা হিসাবে 
আনন্দবান্জার এবং বামপন্থী পত্রিকা 
গণ্যালি কড' ভাষায় কিলটিব নিন্দা জবে। 

বিলটি শষ্টনসভায় যে লাস হঙ্গেই 
ত্য বুজে গিয়েছিলেন সংখালঘূষা। তাই 
তাল কেটি সংশোৎনীল দাবি জানান) 
ফলে বলির কিছু আপতিডলক বা 
সংশোধিত হয ভিন ্বযাজপতীদের 
অবস্থানে বেশ কিন্তু আপভিকলয ধারা 
থেকেও হাহ। যেমন, উদ্দের আপতিত্রেই 
মাদাবূক প্রজা হিসাবে স্বীকৃ্তী দেওয়া 
হল না। 


সংলোধনীটি ভোটাভুটির জন) পেশ 
করা হলে ৭৩-৪৬ তোটে তা গৃহীত 
হয়। সংশোধনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন 
বাংলার কংগ্রেগীদের মধো ঘতীস্্মোহন 


চৌধুরী । এতে বলা হল, ভ্ায়ত অধীনস্থ 
জমিত্জির লিজ হবে না। ১২ বহর 

অভিন্রন্ত হলে তা রেজি করতে হবে 
অথবা লিজদৃল্যের ২০ শতাহশ দিতে 

হবে ভমিদারকে। সৌসের আলি, ফজলুল 
হক সহ অন্যান্যরা এই সংশোধনীর কম্প 
সমালোচনা করলেন। তনু তোটারুটিতে 


সংশোধনীটির পক্ষ নিয়ে বিশ্লেষদী 
বক্তব্যে বলেন, সেলামী হলো প্রচিন 
কুসংস্কার হার অর্থ, জমি ছল একমাত্র 
ভমিদায়েই সম্পত্তি। ইলোন্ডে এ ব্যবস্থা 
থাকতে পায়ে তবে ভারতে হিন্দু হা 
মুসলমান আমলে এ বাবসা ছিল না। মনু 
সাহ্হিতায় বলা আছে, জমি ঘাবা চাষ 
করে তারাই জমির প্রকৃত মালিক। 
জমিদারদের সঙ্গে টোডরমল জমির পান্থ 
নির্ণয় করতেন না। সে আমলে 
আহিদারদের কালা ছিল শুধু জনির রাস 
আনায় হরা!। 

হযানাসতি উর হক্তব্য শেষ করতে না 
করতেই প্বরাজপরুচৈয হাঁপিয়ে পড়লেন। 
জমিদারদের পক্ষ নিয়ে স্বরনজপন্থীদের 
ঘুঘপাত্র নলিনীরঞ্জন সরকার বললেন, 
এই সমশ্যেবনী গৃহীত হলে চিরস্থায়ী 
বশ্দোবত্তকে অমান্য করা হবে। 


আছিশার়দের লঙ্চ অধিকারকে সক্ষিত করা 
হয়। 

সংলোঘনীয উপর ডিডিশন ডাকা হলে 
ছাত্র ২২ জন দদা এর পক্ষে তোট 
দেল॥ এঁদের মধো উল্লেখযোগারা হলেন, 
ফজলুল হক, শিমুদ্দিন আহমেদ, 
আজিজুল হক, নৌসেয় আলি, 
তাচিছ্ুদ্দিল৷ খন্দ এবং অবলাই 
জিতেন্্রলাল বানার্জি। সংশোধনীর 
বিপক্ষে তোট দিলেন ইউয়োপীয় সদস্য, 
দুদলিম জমিদার, কংয্েসী ও 
্রাহরপ্থীয়া। মূল বিলটি নিয়ে তোটাতুটি 
হলে ফলাফল অপরিবতিত থাকে। 

বিলটি নিয়ে বিতর্ক চলাকাদীন এ কে 
ফজলুল হুক জোয়ের সঙ্গে ঘোষণা 
করেছিলেন, এর ফলে রাঘতরা বিঙ্ুত্ধ 
হয়ে উঠবে জমিদারদের বিকদ্ছে। শুধু 
তাই নয়, বিষয়টি একটি সাতপ্রদাতিক 
মোড় নেবে এবং বাঙালি জাতিঝে 
দ্বিধাবিভক্ত করবে। বিশেষত, এর কুফল 
লক্ষ করা যাবে পূর্ববঙ্গে যেখানে 
অধিকাংশ জমিদার হিন্দু এবাং বায়রা 
মুসলিহ। সৃষ্টি হবে জাতিগত অবিশ্বাসের 
বাতাবরণ, বাঙালিরা হয়ে উঠবে একে 
অপরের শক্রে। ১৯২৮ সালের তিক্ত 
অভিজ্রতা সত্ত্বেও ঘজলূল হক কংগ্রেসে 
থাকাই মনস্থিয় ফবেন।॥ কেননা তিনি 
বিস্বাস করতেন ফায়েমী স্বার্থের মুসলিম 
লিগের চাইতে কংগ্রেস অনেক 
অসাস্ল্যদাবিক। ১৯৪১ সালে হক ক্লাউড 
কমিশলেয় রিপোর্ট ধান্তবািক করতে 
চেরেছিলেন। যেখানে জমিদারী বাবস্থা 
অযলুপ্তিয় কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। 
কিন্ব তিনি বার্থ হন। ১৯৫০ সালে 
তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী) 
হ্যবস্থার অবলৃ্তি শুটে। কয়েক বছরের 
মযো ভারতও সেই পদান্ক অনুলর়ল 
করে। ফরলূল হক ঘখার্ঘই 
“শের-এ-বাংলা" ছিলেন। মানবিক 
চেতনার অধিকারী ফজলুল হৃত ছিলেন 
একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং অনাতম 
শ্রেষ্ঠ কালি। 


ভাষান্তর : অরূপ গ্রাস 








আজকের বাংলা 





১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইনসভা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী | 
বাজেট পেশ করেন। ফজলুল হক তখন অসুস্থ! চিকিৎসকদের নিষেষ সত্বেও আটুনসভায় উপস্থিত 
হলেন বাজেট সম্পর্কে বক্তৃতা করতে । স্পীকার নৌসের আলিকে অনুরোধ করলেন তাঁকে আসনে 


বসে বক্তব্য রাখতে দিতে। 


স্পিকার নৌসের আলির আপত্তি ছিল না। মুসলিম লিগের ফজলুর রহমান বললেন, অনুমতি 
দিলে এটা হবে একটা খারাপ নজির । ফজলুল হক দ্বিতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা করেননি । বাজেটের 
ওপর ২৭ ফেব্রুয়ারি ফজলুল হকের প্রদত্ত ডাঘণ তুলে খরা হল। 








পূর্বে বাংলার অর্থমন্ত্রী 
বঙ্গীয়! আইনসভা বাজেট পেশ 
ফরেছেন। আদার প্রাদেশিক ও 


কেন্দ্রীয় উভয় পরিষদে_৩৩ বছরের 
অধিক বঙ্গীয় আইনসডায় এধং ২ বছর 
কেন্দ্রীয় আইনসডায় বার্ষিক বাঝেট সম্পর্কে 
দীর্ঘদিনের বিচিত্র এবং বিয়তিহীন 
অভিজ্ঞতাকালে আঘি এমন বাজেটের 
উদাহরণ ্য়ণ করতে পারছি না যা একটি 
সরকারের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার চিত্র 
জনগণের মধো এত গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করেছে র্লে-ছিন্টো সংস্কার প্রবর্তনের 
পর এবং বর্তমান আইলসভার পূর্ববর্তী 
বঙ্গীয় আইন পরিষদের সঙ্গে ১৯১২ সনে 
আমার সম্পর্ক শুরু হয় এবং তারপর 
থেকে যিয়তিহীনডাবে মাঝে মাত্র ২ বদ্ধব 
ব্যতীত আমি বঙ্গীয় আইনলতার সঙ্গে ঘুরে 
ছিলাম। ২ বছর আমি কেন্ীয় আইলসভার 
সদস্য ছিলাম । আমি কেন্ত্রীয় সরকারের 
বিরাট অস্কের ঘাটতি বাঞ্োটের উদাহরণ 
দেখেছি। কিন্তু এমনকি ওই সকল 
আতকদ্রলক ঘাটতি বাঝেট কেন্দ্রীয় 
সরকারের সম্পদের সঙ্গে অসামঞ্রস্যপূর্ণ 
ছিল না। কিন্তু বর্তমান বাংলার 
দেউলিয়াপনার বিষয়টি ইতিহাসে 


নজিরবিহীন । এটা দেউলিয়াপনার এত 
জাতন্তজনক ও হতৰৃদ্ধিকারী যে, তা 
পূরণের কোন ও অবকাল নেই। আমরা এ 
বিষয়ে যত চিন্তা কবি ততই হয়ে ঘাই এবং 
উদাস হতাশার হদ্ধক্াবে নিমজ্জিত হই। 
অর্থমন্ত্রী আডাল দিয়েছেন যে, আগামী 
১৫ এপ্রিলের মধ্যে ঘাটতি প্রায় ২০ কোটি 
টাকায় পৌঁছতে পাবে। কিন্তু জামার 
নিশ্চিত অনুমান যে, প্রকৃত ঘাটতি ৫০ 
কোটি টাকার কাছাকাছি হতে পায়ে। অবস্থা 
এতই ভয়ন্করডাবে ভ্রাতদ্ধদ্রলক যে দেশে 
একটি বিল্লব ঘটতে পারতো, ঘদি এদেশের 
জলগপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং 
এমল কি নৈতিকভাবে সম্পূর্ণ মৃত্যু বরণ লা 
করতো। আজ আমি প্রকৃতপক্ষে 
চিকিৎসকের নির্দেশ অমানা কৰে 
আইনসভায় এসেছি। কারণ আমি অনুভব 
করি যে বর্তমান পরিস্থিতিকে আমি বিনা 
চ্যালেঞ্জে যেতে দিতে পারি ্া। সংশঘহীন 
লতা হারা দায়িত্বঙ্জানহীন মন্ত্রীদের স্বারা 
হত হবংসেক দিকে এপিছে যাচ্ছে, তাদের 
কাছে প্রকৃত ঘটনা তুলে না ঘবে পারা হায় 


দিয়েছে তাব জনা প্রাকৃতিক দুযোগ দামী 
এবং এ সক্তল কাবণেব ৪পব মন্ত্রীদের 
কোনও হাত ছিল না) আমি এখনই শ্রমাণ 
করবো যে, এ ছাটতি জলত্রহবিলের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের বড়াহীন অপ্রয়োজনীয় 
খরচের অবশাস্তাষী পবিণতি। তাঁরা 
লক্ষ্যহীনডাবে বাক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির নীতি 
অনুসরণ করছেন। ঘাঁদের হাতে জনগণের 
তহবিল আছে তাঁদের ঘধো স্ব্তমসচধের 
ঘধো ধনী হওঘার জনা বয়েসে অদমা 
আকাঞক্ষা। মাত্র সেদিন দাঙ্গা শাহাবুদ্দিন 
বর্তমান মত্ত্িসডার অর্জিত সাফলোয় 
পৌবব কবছিলেন। আমি স্বীকার করছি 
এলপ কীর্তির পৌববগাঘা শুনে পরিষদ 
আশ্চর্য হয় লি। এইসব ম্রী মুসলমানদের 
হিন্দু ও ব্রিটিশদের অধীন থেকে মু করা 
এবং পৃথিবীতে পাকিস্তান সাস্রাচ্চা প্রতিষ্ঠা 
করার জনা বিল্ষেভাবে আল্লাহ দ্বারা 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের নিশ্চয় 
অনেক কীর্তি আছে। উদাহবণস্বন্তপ, 
জনগণ য্গন প্রকৃত-পক্ষে না ছেয়ে মারা 
যাচ্ছে, তন তারা পাটকল মালিকদের 
মোটা লাভের নিশ্চয়তার জলা পাটের 
সবোচ্চ মূলা নিধারণ করেছেন, ক্রয় মূলা 
করের হার স্থিগুণ করেছেন এবং তারা 








অসহায় বাঙালিদের ঘাড়ে অধ ভজন 
শাবোক্ষে কবেব বোনা চাপিয়ে দিজ্মোন। 
কিছ বর্তমান মন্ত্িসভাব দুটো কীতি 
ইতিহালে ভাস্কর হয়ে থাককে। প্রথমটি 
হলো লাম্প্রতিককালের ইতিহাসে 
তুলনাহীন ধ্বংসায়ক দুতিক্ষ। এ দুডিতত 
তাদের ক্ষমতা গ্রহণের পষ শুক হচেছে 
এবং এখনও তা প্রমিত হওয়াহ কোনও 
লক্ষণ দেখা হচ্ছে না। দ্বিতীয়টি হলো 
জনগণের তহবিলে সৃষ্ট সবপ্রাসী ঘাটতি. 
ঘা এমন এক বাজেট পৃষ্টি করেছে, হাব 
শীতল মুদ্রশের সংখ্যা যে জাতীয় বিপর্যয় 
ঘাৱ মুখোমুখি আমরা হয়েছি, তার বিরুদ্ধে 
কখে লা দাঁড়ানো পর্যন্ত আমাদের অস্থিব 
ঘক্ষায় হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেল করছে। এ 
দুর্তিক্ষের ফলে জনসংখ্যার যে পূাতা সৃষ্টি 
হয়েছে, তা পুরণ করতে কমপক্ষে ৫০টি 
প্রজন্মের প্রয়োজন হবে। কিছ্ত বাংলার 
অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে কমপক্ষে 

১০০ প্রনথস্ম লাগবে। দুরতক্ষ মানুষের সৃষ্টি 
বলে পরিচিতি লাভ কয়েছে। তেমনিভাবে 
বর্তমানে করুণ ঘাটতি বাজেট সৃষ্টির মূলে 
যে মানুষ সেটাও সহজেই অনুমের এবং 
তার সৃষ্টির মূলে বর্তমান মস্ত্রিসভা। আমরা 
স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করবো এত অল্প সময়ে 
কি করে মসত্রিগল এতগুলো কীর্তি অর্জন 
ফরতে পারলেন? আমার কাছে এ প্রশ্তের 
উত্তর খুবই সহজ। প্রথমত আমার ঘতে, 
বাস্তব অবস্থা হলো বর্তমান ম্ত্িসভার 
ক্ষমতা প্রহণের সময় স্থিতিশীল সরকারের 
পরিবর্তে বাংলাদেশে বিদাঘান নৈরাছগাকর । 
দ্বিতীয়ত, বাংলায় যে সরকারের নছুনা 
চলছে, তা গণতন্ত্রের পরিপন্থী ; কারন 
দাষ্টিতবজ্ঞানহীনতার সঙ্গে ক্ষমতা প্রয়োগ 
করে, এমনকি তা দানবীয় স্বপ্নেও তার 
ঈষা ফয়বে। ১৯৩৪ সালের আইনে 


জবেছে। সে জনা ঘাটতি সৃষ্টি হযেছে এবং 
কে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কর 
ধার্ঘের প্রযোক্রনীয়তা দেখা দিয়েছে। 
আইলসভায় উত্থাপিত প্রশ্নের মেয়াদ 
ভিত্তিতে ফচিৎ ভোট প্রদান হু বরং 
অনেজ ক্ষেত্রেই দুনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
বিয়ে ভোট দেঘা হয় । ফলে এজনা বঙ্গীয় 


এমতাবস্থায় দুযোগ প্রহপ করতে সক্ষম 
হয়েছেন এবং সততা ও ন্যায় নীতির সঙ্গে 
সম্পর্বহীন সন্দেহজনক ও বিভিন্ন পদ্ধতির 
মাধামে ঘত্ত্রীবর্গ সঘর্থন লাত করে 
নিজেদেককে দুর্ডেদো অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত 
করেছে। তারা এন স্থাচী শাসনকতায় 
পরিণত হয়েছে। তারা সীমাহীন স্বেচ্ছাচারী 
ক্ষমতা বাবহার করছে এবং ঘার ফলে 
অনেক ক্ষেত্রে বাংলার প্রশাসন জনগণের 
কাছে কলস্ভিত হয়েছে। 

আছি বলেছি যে, শাসনতগ্ত্রের দিক. 
দিয়ে বাংলায় কোনও সরফায় নেই। 
আপাতত ১৯৩৫ সালের আইনের অধীন 
একটি সরকার আছে ঘার সম্পর্কে সে দিন 
ভারত সচিব উল্লাসিত হয়ে বলেছিলেন 
যে, এ সরকার আইলসভার সংখ্যাগরিষ্টের 
আস্থাভান্গন মন্ত্িপরিষ দ্বারা গঠিত। কিন্ত 
বান্তবত আসল ঘটনা কি? ১৯৩৫ সালের 
আইনের অধীনে সম্পূর্ণ গণতন্ত্র থাকতে 
হবে। যেস্বানে প্রাদেশিক সরকার কাছ 
করছে, সেখানে সরকার হবে জনগণের, 
জনগণের দ্বারা নিবাটিত আইনসডার কাছে 
আতৌ দায়ী নয়, বরং মুসলিম লিগের 
প্রধান হিলেষে মি: জিন্রাহ্য় কাছে দায়ী, 
মন্্রীবর্গ যত দিন মিঃ জিন্রাহর সমর্থন 
পাবে, ততদিন তাদের সদস্যদের সঙ্গে 
আলোচনার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাঁরা 
জানেন সদসাদের তাঁদের নিবাচনী 
এলাকার ঘতাঘতের প্রয়োজন হয় না বরং 
তাঁরা জিরাহুর সদিচ্ছা লাভের জনা উদ্ধি। 
এটা শুনতে বিস্ময়কর লাগবে। কিন্তু এ 
হলো আসল সত্য ঘটনা। ঘুললিম লিগের 
যাইরে মুসলমানঙ্গল দু’ শ্রেণীতে বিভক্ত । 


প্রথম দল হারা মুসলিম লিগের আদর্শ 
গ্রহণ কবেছেল, কিন্তু তাঁরা জিন্রাহর 
স্বেচ্ছাচারিতার জনা লিগে যোগ নিতে 
পারছেন না দ্বিতীয়ত, যারা মুসলিম 
লিগের আদর্শে বিশ্বাসী নন এবং তাঁরা লে 
জন্য সম্ভানে মুসলিম লিগের বাইবের 
দুসলমানগণ সংখ্যায় লিগের চেয়ে বেশি 
হলেও তাঁরা লল্পূর্ণ অসংগঠিত এবং সে 
জনা তাঁদের মিঃ ছিপ্রাহর রাজনৈতিক ও 
কৃটনৈতিফ তংপৱতার বিরোধিতা করার 
শক্তি নেই। অদৃশ্য অবস্থাসমৃহ ঘুললিম 
লিঙ্গকে সাহাযা করছে। প্রাদেশিক 
শ্বায়ত্তশাসনকালে দাতটি প্রদেশে কং প্রেস 
সৱক্কারের আমলে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক 
এয! সরকারি অধিলারগণ অনেক বিষয়ে 
অতিাত্রার অশালীন কাজের জনা অপরাধী 
ছিলেন, সে জনা ন্যাঘ্য অধিকারের ওপর 
হস্তক্ষেপ ফরলে মুসলমানগণ প্রচণ্ডতাবে 
প্রতিযাদ জ্ঞানান এবং ঘার ফলে ভারতের 
ঘুললমানের মহো প্রচণ্ড ছিনদু-বিরোধী 
মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। দুসলিম লিগ দ্রুত 
সে সুযোগ প্রহল করে। বিরামহীন প্রচারদা 
এবং ঘটনার চাতুর্যপূর্ণ বিকৃতি খটি়ে তাঁরা 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঘুসলঘানদের মযো 
দারুল উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী 
শা হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ফয়ে। 
এডাবে সুসলঘানছের একমাত্র সংগঠিত 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং হিন্দুদের 
নিপীড়নের বিরুদ্ধে তা্গের একমাত্র 
আশ্রমের স্বর্গ মনে করে দুসলমানগণ 
স্বভাবতই গুসলিম লিগের দিকে আকৃষ্ট 
হয়েছে। ব্রিটিশ সান্রাজাবাদী নীতিও 
দুললিম লিগের ক্রমবর্ধমান রাঙ্ছনৈতিক 
শক্তির অনুকূলে কাজ করে। স্তারণ ব্রিটিশ 
সরকার আশা করেছিল যে, কংত্রেসের 
রাজনৈতিক অগ্রগতির বিরুদ্ধে মুসলিম 
লিগকে গাঁড় করানো সম্ভব হবে। ফলে 
মুসলিম লিগ দেশে পা রাখার ঘাটি 
পেয়েছে। ঘদিও মুসলিম স্বার্থ রক্ষাকা়ী 
হিসেবে সতাকার প্রতিনিধি হিসেবে লিগ 
ততটা দাৰি করতে পারে না। মন্ীবর্থ 
মুসলিম লিঙ্গের শক্তি পুরোপুরিভাবে 
ব্যবহার করছে। তার! তাদের সমর্থকদের 
মুসলিম লিঙ্গের নাদে মতৃদ্ধ করে রাখতে 








সমর্থ হয়েছেন এবং তাদের বিশ্বাঙগ 
জিন্নাহর আশীবাদ ধতদিন থাকবে, ততদিন 
তাদের ফেউ পরিত্যাগ করবে না এবং 
জিন্লাহ-ভীতি এম এল এ-দের মজ্জাত় 
এমন গভীরভাবে প্রবেশ করছে যে মন্ত্রীবর্গ 
এমন লব নীতি থা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে 
আক্মঘাতী এবং প্রদেশের অধিকাংশ 
জনগণ দ্বারা নিন্দিত, তা প্রহপ করতে 
পারে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা 
চালিয়ে যেতে পারেন যতক্ষণ ঘি: জিন্রাহ 
ঘন্ত্রীবর্গ ঘা ফরেন তাঁর প্রতি সমর্থন দিবে 
ধান। আমন্লা কর প্রস্তাষটির কঘাই বরি। 
বাংলাদেশ তারম্ববে চিংকাধ করছে, কর 
প্রস্তাবের প্রতিবাদ করছে এবং 


আইলসতার সঘস্যক্দদ অথবা তাঁদের বো 
অধিকাংশ সদসাকে বোকানো হেত যে, 
বাংলার জনগণ এ সকল করের বিরোধিতা 


সদসান্গপ অন্থবা প্রদেশের জলগশ মন্ত্রীদের 
এ নীতি সম্পর্কে কি মনে করছেন। অন্য 
কথায় মৃত্রীযর্ প্রাদেশিক স্বারত্তশাসনের 
কাঠামো জনগণের ইচ্ছা বা এমন কি 
গডর্নয়ের নির্দেশে চালাচ্ছেন না বরং 
চালাচ্ছেন জনগণের প্রকৃত অনুততি 
সম্পর্কে দম্পৃ্ণ অজ্ঞ একজন একনায়কের 
নির্দেশে । নিশ্চয়ই এট। প্রাদেশিক 
শ্বায়তশানন নয়। প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসনের 
ছল্লবেন্দে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের 
স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। 

আছি আয় একটি উ্বাহরপ দিচ্ছি। 
আমরা সকলে জানি বে সবচেয়ে শীর্ঘতম 
বাক্রিত্ব_ডাইসরয়, গভর্নর । সচিব কেন্তে 
ও প্রদেশের স্থায়ী পদস্থ অফিসায় ও 
আমলাত্যল এবং দেশের প্রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার নেডৃযন্দসহ সকলে খুবই উদ্ধিঃ 
ছিল বে এ অস্বাভাবিক সময়ে বাংলায় 
একটি সর্বদলীয় সরকার গঠিত হবে। কিন্তু 
আমরা সকলে জানি উদ্ততঘ মহলে এ 
সকল উদ্বেগ বাকা সত্বেও এ ধরনের 
সরকার বাংলায় গঠন ফ্রা হয়নি এবং 
কেন ? ফারল মিঃ জিল্লাহ শর্ত দিয়েছেল 
যে, মুসলিম লিগের সঙসা না হুলে 


কোনও মুসলমান ঘৃক্ত মস্তরিলভায় 
ভ্রতিনিধিত্ব করতে পাববেন নাঃ মিঃ 
জিন্রাহ’ব এই ক্ষুদ্র আঘাত সমস্ত কৰ্মপৃষটি 
গুলট -পালট করে দিয়েছে এবং দেশের 
সবচেয়ে উচ্চ এবং প্রতাষশাী বাক্তিপপ 
ছিঃ জিন্রাহত ইচ্ছার কাছে পঙ্গু! মুসলিম 
লিগের মন্ত্ৰীগণ যে সকল মুসলমান মুসলিন 
লিগে নেই তাদের সঙ্গে লহযোগ্িতা 
করতে অস্বীকার করেছেন এবং সে 
কারণে জাতীয় সবকাব গঠনের পরিকল্পনা 
বাস্তবায়িত করা ঘায়নি। এ ক্ষেত্রে পুলবাঘ 
জনগণ অদ্ববা এমনকি গভর্নর, ভাইসরয় 


এগুলো কংগ্রেসের চতুর পদ্ধতির 
অনুকরণ হতে পারে) কিন্ত এ গণতন্ত্র নয় 
এবং তা ৯৩ ধারায় শাসিত প্রদেশ অথবা 
মুসলিম লিগের অধীনে পিড়হীন প্রাদেশিক 
স্বায়তশাসন হতে পারে। কিন্তু কল একই। 
ভারতীয়রা নিজেরাই ভারতে ভবিষাৎ 
শাসনতসত প্রপয়কাযীদের কাছে কঠোর 
ভুঁশিয়ারি হিসেবে ১৯৩৫ সালের আইন 
বাতাসে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। 

যখন শাসনক্ষেত্ৰে বিষয়গুলো 
দুঃখজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছছে, তখন 
বাংলা একযাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নয় 
ববং জনন্দণেযর অধিকার নিয়ে সংখ্াদ 
কৰায জনা জ্ঞননেতাদের দৃষ্টিকোপ থেকেও 
বাংলা ভারতের অন্যতম দরিদ্রতম দেশ। 
আছি বাংলাদেশের জনা দর্বদা গর্ব অনুভব 
করছি; আমি গর্ব করি বিজ্ঞান, সাহিতা, 
সংস্কৃতি, আইন এবং স্বাস্থ, ধর্শন, 
বাজনীতি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এবং 
সংস্কৃতির সকল উপাদান হা প্রত্যেকটি 
লভা জাতির জীর্তি এবং পর্য তার জনা । 
আমি অন্যানা বিষয়ের ওপর বলব না। 
কিন্তু সংক্ষেপে উল্লেখ করবো ধা বাংলার 
রাজনৈতিক দেউজিয়াপনায্ত পরিলত 
ফরেছে। আজকের করুণ এবং অতান্ত 
দৃপিত বাংলাই জস্ম ছিয়েছেল ডব্লিউ লি 


ব্যানার্জি. সূবেন্্রনাদ যানার্জি, সবেন্্নাথ 
সেন, ঘতিলাল ঘোষ, তৃপেন্ধ বসু, 
লালমোহন ঘোষ, শামসুল হুদা, আবদুল 
শসুল, অশ্থিনীকুমাব দণ্ড, অস্বিকা ঘদুমদাল 
এবং আবও আসংশা, ধাদের লাম উল্লেখ 
কবা বাঝ। আমি মর্পে মিন্টো সংস্মার 
আইন প্রবর্তনের পূর্বের জপা স্হণ করছি 
ঘখন বাংলা গায়িত্ব্ীল আমলাদের 
শাসনাধীনে ছিল এবং ঘখন মানুষ আজ 
যে বাজলৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ 
করছে তা তখন সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত 
ছিল। কি সে স্বৈবতস্ত্রেৱ দিনগুলোতে 
জন্গসলের সামানা পধিঘাগ স্বার্থ বিঝোধী 
কিনব ঘটলে জনসডাব মঞ্চ এবং সংবাদপত্র 
সবকাবের আচবণ ও সবক্তাবি নীতির 
বিকদ্ধে ঝডৃত হতো এবং অধিকমংশ 
ক্ষেত্রে জনগণের প্রতিবাদ জী প্রতো। 
কিন্তু আজকেব অবস্থা কি? ম্্ীবর্গ 
নিজেদের হ্রিসাব ও স্বীকৃতি অনুবাধী 
তাদেত দাধিত্রহীন নীতি এবং বেপযোয়া 
খরচের দ্বাবা এমন এফ লর্বনাশা দুর্ভিক্ষের 
সৃষ্টি করেছে, যার দৃষ্টাত্ত ইতিহাসে নেই 
এবং জনগণের দুঃশের পেয়ালা তখন পূর্ণ, 
তখন অনাত্র সুন্দর আবাসম্থলে স্থানান্তরিত 
করার অজুহাতে কলকাতার দরিদ্র অসহায় 
উদ্ান্তদের ওপর তয়াব অত্যাচার স্থায়িত্ 
করা হচ্ছে। আছি বে বীতংস দুশা দেখেছি 
তা আমার লেখায় বর্ণনা করা সান্তব নয়। 
৩০ বছর পূর্বেও এ নৃশংস অত্যাচারের 
একস ভান্দের এক ডান্দও দুয়া অসম্ভব 
ছিল। কিন্তু এখন সব সন্তব। কারণ এখন 
প্রতিবাদ ধরায় কেউ নে। সায়া বাংলায় 
মলে হন্ত এমন একজনও নেই সে 
জনগণকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে 
পাবে অন্থৰা মন্ত্রীদের নীতি, ঘা দেশে 
ধ্বংস ও প্রলয় আনতে পারে বলে মনে 
হয়, তার বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি 
উত্তোলন করতে প্রস্তুত নয়। কিন্ত বাংলায় 
দুঃখ কষ্টের ছবি এখনও শেষ হয়নি) 
প্রতোক সভা দেশে সংবাদপত জনগণের 
স্বাধীনতার রক্ষক এবং বিপদে সব সময় 
জনগণ যে কোনও সতা শাসনাধীনে বাদ 
করুক তাদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষা 
জলা সংবাদপত্রের নির্ভীক স্বাধীনতার দিকে 





ছেয়ে আছে। কিন্তু এমনকি বাংলার প্রেস 
সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে আছে। হন আইনসতার 
কর বিল এবং আমাদের গজায় ঘখন 
করের ফাঁস লাশ্মানো হচ্ছে, তখন ভারতীয় 
সাংঘাদিক জগতের অধিকাংশ সাংবাদিক 
মনে হয় রাশিল্রাব বলশেডিক, পরবতী 
নিষাচিনে কুল্সাডেল্টের উত্তরাধিকারী এবং 
অন্যান] বিষয় সম্বদ্ধে পাণ্ডিতাপূর্ণ প্রবন্ধ 
লিখতে যাস্ত, ঘা এ প্রদেশের জনক্সণের 
কাছে চাঁদেয মানুষের বয়স নির্শয়েক মতো 
ওকত্বপূর্ণ। মন্্রীব্ বাংলার প্রেসের 
স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ কবে তাদের 
শ্বৈয়াচারেয় সূচনা করছে। প্রেশ সেন্সর 
এক আদেশ জারি করে বলেছেন যে, 
মন্ত্রিপরিষণ সম্পর্কীয় যে কোনও সংবাদ 
ছাপানোর পূর্বে সেন্সযের জনা তার কাছে 
দাখিল করতে হবে এবং 
সংবাদপত্রগুলোও পুন্দবতাবে বিনা 
প্রতিবাদে প্রেস সেন্সয়ের দননীতি মেনে 
নিয়েছে। এমনফি আইনসভায় যে সকল 
বিন্ৃতি প্রান করা হয়, তাও প্রেস 
দেলবের ফাঁচি দিয়ে ছাঁটাই কয়ে এবং 
প্রেস ও সকল সংঘাদ ছ্বাপাতে পারে ধা 
প্রেস সেন্সরের ঘনঃপৃত। বাংলাদেশ বিনা 
আপান্তিতে এ অবস্থা মেনে নিয়েছে; 
ফারল প্ৰকৃত দেশপ্রেমিফের ঘৃত হয়েছে 
হা তাঁরা বিদায় নিয়েছেন এবং তাঁদের 
উত্তয়াধিকায়িগলের মু রহসান্জনকতাবে 
বন্ধ রাখা হয়েছে। কলে মন্্রিপরিহদের 
বিরুদ্ধে কোনও কিছু ছাপ) হতে পারে না 
এবং ঘা কিছু! ছাপা হয়, তা বর্তমান 
মস্্িসত্া এবং তাদের নীতির প্রশংসা 
করে। 

বিগত দিনের হ্যাপায় ছিল অনা প্লকম। 
এটা সুবিদিত যে প্রথমদিকে “অমৃত বাজার 
পত্রিকা" ছিল একমাত্র বাংলা সাপ্তাহিক 
পত্রিকা। ফিন্তু সরকারের সমালোচনায় 
তীক্ষ ছিল। এই পঠিকাটি প্রশাদনিক 
কর্তৃপক্ষকে এমন নির্মফতাবে আম্বাত 
করতো, সরকার এ প্রুত্র সাপ্তাছিকটির 
ওপর তয়ানক ক্ষুদ্ধ হয়েছিল। “অমৃত 
বাজার পত্রিকা” এবং আর দু'-একটি 
দেশীয় পত্রিকা বন্ধ করার জনা সরকার 
ভানকিলার প্রেস আইন জারি করে। এর 





আসল উদ্দেশ্য ছিল 'অমৃত বাচ্ছার 
পত্রিকা"টিকে ধ্বংস করা। হলে শ্রচ্ধেয 
মতিলাল ঘোষ লরকারের সঙ্গে 
শ্রতিদ্ধশ্মিতা অবতীর্ণ হলেন এবং যে দিন 
আইন জারি হল সে দিনই অমৃত বাজার 
আগের মতোই সরকারকে নির্মঘতাবে 
সমালেচেনার নীতি নিয়ে দৈনিক ইং বেক্তি 
পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হায়, 
ঘতিলাল খোষ, সুরেশ্্াঘ বানাজি, 
নরেশ্নাঘ্ধ সেনের সেদিন আর নেই। 
তাঁরা ছিলেন তাঁদের ঘুগ্গের সিংহ এবং 
আমরা আজ আমাদের ঘান্তে ভারতীয় 
সাংবাদিক জগতের সিংহের উত্তরাধিকার 
পেয়েছি। কিন্তু দু’ শ্রেণীর সিংহের ঘধো 
প্রতেদ অতান্ত তাৎপর্যপূর্ণ । তাঁরা ছিলেন 
এমন সিংহ, হাদের গর্জন সুদূর বাংলা 
থেকে সাত সমুদ্রের ওপারে ত্তরিটিশ জাতিয় 
স্বপ্হে প্রতিধ্বনিত ছতো। কিন্তু বৰ্তঘান 
সিংহব্য সাকাঁলের সিংহের মতো অনুষ্দত। 
অতীতের সিংহের গর্জনে ব্রিটিশ সিংহাসন 
কেঁপে উঠতো ; কিন্তু বর্তমানের লিংহদের 
প্রায় সবাই জানে ঝি করে সিংহালনের 
নিচে বসে আশ্রয় নিতে ছয় এবং 
সরকাবের নীতির প্রশংসায় লেজ নাড়তে 
হ্য় 

ভারত রক্ষা আইনে লরৎচন্তর নিৰাসন 


এবং বিশ্যাত নেতাদের যন্দী করার পর 
সংক্ষেপে এই হলো বাংলার অবস্থা। 


রাজনৈতিক নেতৃত্ববিহলী এবং আারত রক্ষা 
আইনে কঠোর নিল্পেষণে পঙ্গু সংবাদপত্র 
সহ বাংলা তার কালো এবং সাদা iy 
“শাসকদের পায়ের নিচে নতজানু হয়ে 
আছে স্বাধীনতার স্বাস নেওয়ার জনা সে 
চারিদিকে মুমূর্বু লোকের মতো ছুটাছুটি 
করছে। কিন্তু নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী শাসকের 
নির্মম শাঙ্গনে তাদের দাসত্বের যন্ধনে 
আবদ্ধ রাখা হয়েছে। 

সমগ্র দেলে কবরের নীরবতা বিরাজ 
করছে এবং শ্চমতাসীন লোকেরা সেভাবে 
খুশি জনগণের অধিকারকে পদদলিত 
করতে পারে। এ অনুকূল পরিবেলেই 
বর্তমান মগ্রিসতা ১৯৪৩ সালের ২৪ 
এপ্ঠিল কার্যডার প্রহদ করে) ইতিমবোই কী 
অবস্থায় আমার মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছিল 





এবং বর্তমান ঘস্ত্রিপভা কী রে ক্ষমতায় 
এসেছে সে সম্পর্কে আইনাসডায় আমি 
একটি পৃণাঙ্গি বিবৃতি দিয়েছি আমি 
অতীতের স্মৃতি মনন করতে চাই নাঃ 
বিশেষ করে খন উক্ত নাটকের প্রদান 
নাক আজ মৃত এবং আমি তার স্মৃতি 
ম্লান করতে চাই না। কিন্তু আমি একটি 
ছটা ওপর জোর লা দিয়ে পারি লা। তা 
হলো একটি ঘডযন্্, হা শেষ পর্যন্ত আমার 
মন্ত্রিসভার পতন হটিয়েছিল। তা শুধু 
বিদ্বেপূর্ণ নয়। তা ছিল গোপনে 
পরিকল্পিত এবং কার্যকর করা এবং ধার 
সঙ্গে বর্তঘালে ঘাবা ক্ষমতায় আছেন 
তাঁদের কয়েকজন ওই দলে ছিলেন। এটা 
সর্বজনবিদিত যে, ১৯৪২ সালের এপ্রিল 
ঘাসে তংক্ষালীন গভর্নর জন হাবা্ট স্থায়ী 
আমলা এহং সম্ভবত তৎকালীন বিরোধী 
দল আগে ধারা ক্ষঘতাদীন ছিলেন, তাঁদের 
কয়েজজ্ল তাত চাল অলসারপ নীতি 
অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
যখন আমরা জানতে পারলাম যে কি হতে 
যাচ্ছে, আমরা সমস্ত ঘত্রিপরিঘদের পক্ষ 
থেকে জন হাবার্টে্ নীতির বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানালাম; কিন্তু কোনও কাজ 
হলো লা। কিন্তু পযবব্তী ঘটনা প্রমাণ 
করেছে যে ১৯৪২-৪৩ সালে বাংলায় যে 
করুণ দুযোগ ঘটেছিল তায় ধীজ 
প্রকৃতপক্ষে বপন কয়া ছয় সেই সময়, 
ঘখন আমাদের পরামর্শ প্রদান সব্বেও এই 
নীতির পরিকল্পনা কার্যকয় 
করা হয়। তন আমরা ক্ষমতাসীন ম্তরী। 
জন হাৰাটের নীতি কার্যকর করার ব্যালারে 
কীভাবে সরফারি অর্থের লাগামহীন জপচয় 
করা হয়েছিল লে সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ 
কেওয়া সন্তৰ নয়। কিন্তু আমি একটি ঘা 
দুটি উদাহরণ দেব। সয়ফারি এজেন্টদের 
মফস্বল অঞ্চলে ধান ও চাল ভয়ের পূর্ণ 
হ্লাহীন ক্ষদতা দেওয়া ছয়। ঘন এ সকল 
সরকারি এজেন্ট এবং তাদের নিয়োজিত 
লোন সারা দেশে পঙ্গপালের মতো 
ছড়িয়ে পড়লো, বান-চালের মূলা 
নিয়স্বশের বাইরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
অর্থনৈতিক বিবেচনার প্রতি কোনও দ্রকম 
শ্রদ্ধা না রেখে লর়কারি এজেন্ট ও তাদের 





দালালদের নিষ্রণহীনতাবে চাল ক্রঘের 
ফলে দুতোর্দের সছাত্তি হলো না। এ ছাড়া 
অনা একটি জঘন। পদ্ধতি ছিল হার স্বায়া 
সৱকাবি এজেন্টগণ মক্থলে সে দরে 
ধান-চাল ক্রঘ করছেন তাব চেয়ে শতকরা 
৮০ টাকা বেশি দরে সরকারের কাছে বিক্রি 
করতে সমর্থ হল? তাঁবা ঘে পদ্ধতি প্রয়োগ 
করেছিল তা অনেফটা জটিল ছিজ 
নিয়োক্ততাবে : 

সরকারের একজন সাব এজেন্ট ক ২০ 
টাকা মণ দরে চাল ক্রয় করলো এবং তিনি 
সাব এক্সেন্ট খ-এর কাছে ২২ টাকা ঘপ 
পবে বিক্রি করলো । এতাবে এজেন্ট ও 
লহযোগীদের মে মিথ্যা ক্রযবিক্রয় চলতে 
ঘাকে এবং লেষ সহযোগী আর একজনের 
কাছে থেকে ৩৮ টাকা ঘপ দরে ভ্রয় কবে 
এবং তিনি নিজে সরকারি এজেন্টের কাছে 
৪০ টাক মণ দরে বিক্রি করেন। কিন্ত 
শ্রকৃতপক্ষে মণ প্রতি তিনি ২০ টাকা 
অব্ববা শতকরা ১০০ জাত করছেন। 
ক্রয়ের ব্যাপারে সরকারি এজেন্ট, 
লাখ-এজেন্ট এবং তাদের সহযোগীদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগের বিশদ বিবরণ দেওয়া 
লল্তব নয়। কিন্তু এ বাপারে দেশে যে 
গুজব প্রচলিত আছে, লে সম্পর্কে জনমত 
হলো প্রকৃতপক্ষে সঠিক। আমরা বারবার 
সরকারকে জ্নগ্রণের আহ্থ| অর্্সনের কথা 
বলেছি এবং যে পদ্ধতিতে এ সকল ক্রয় 
কয়া হয়েছে, ভাউচারসহ তার পূর্ণ বিবরণ 
প্রদান ক্ষরতে বলেছি; কিন্তু সরকার 
ক্রঘাগতত্াাবে আমানের অনুরোধ উলেক্ষা 
করেছে। সরকার একমাত্র হেড অফিসের 
এজেন্টদের ছিলেষের ধই পরিদর্শন করার 
সুযোগ প্রদান কয়েছে। কিন্ত এ ধরনের 
পৃধিযায় আমরা নীয়ৰ দাকতে অশ্বীকার 
ফরলাম। একজন দূর্খও একথা বুঝতে 
পারে যে, প্রদান ফকাবলিয়ে রক্ষিত খাতা 
মফস্থলে অনুষ্ঠিত বদমায্নেলির কোনও 
ইঙ্গিত দিতে পারে না। এ রকম অবস্থা 
তখনও ছিল, ঘখন বর্তমান মন্ত্রিসভা 
বিরোধী দলে ছিল এবং নিজেদের প্রকাশ 
না করে গোপনে তাদের পরিকল্পনা 


কার্যকর কবেছিল। কিন্তু ১৯৪৩ সালের 
এপ্রিলে বন্ষন তাঁবা ক্ষমতায় আসে তখন 
তাঁরা মুখোশ খুলে ফেলে দিয়ে সরাসরি 
ক্রয়-বিক্রয় শুরু কবে এবং দেশের 
অর্থনীতিকে অসহায় আবস্থায় নিক্ষেপ 
ক্কবে। আছি ঘনে করি, বর্তমান অ্্িসতাব 
নিয়োজিত এই একচেটিয়া এজেন্টদের 
মাধাঘে শ্রাযাক্চলে বেপরোয়া বাছা ক্রয় 
নীতি অনুসবপই প্রধানত দূর্ডিক্ষের জনা 
দায়ী । মন্ত্রীদের নিক্ষেদের স্বীকৃতির ভেতব 
দিয়ে একথ্য প্রকাল পেয়েছে। ১৯৪৩ 
সালের মে মাসে দুবার ঘি: সোহবাওা্মী 
ঘোলা করেছেন যে খানোর কোনও 
ঘাটতি নেই এবং ওই লগ সেম্ছালে 
দেশের খাদোর উচ্চ মূলোর কাঝপ 
অর্থনৈতিক ছাড়া অনা এবং এজন্য 
একমাত্র মনস্তাবিক কারণই দায়ী । ১৯৪৩ 
সালের ১৫ মে স্যাব আজিজুল ছক 
কৃষ্ণনগবে প্রদত এক মানপত্রের উরে 
বলেছিলেন যে বাংলায় কোনও শামা 
ঘাটতি নেই। ২৫ মে সার নাজিমউদ্দিন 
হাওড়ার এক. জনসভায় ঘোষদ্দা করেন যে, 
বাংলা খাদা হাটতিজনিত প্রদেশ নয়। 
তাহলে একতা পরিষ্কার যে দুতিক্ষের সময় 
বে খাদা ঘাটতি প্রকাশ পেয়েছে তা 
ঘত্ত্রীফের কার্যডার প্রহণের অন্তত দু'ঘাস 
পরে ঘটেছে। তাহলে এটা প্রমাণিত বে 
১৯৪৩ সালেব দুরিক্ষের জন্য বর্তমান 
মস্্রিসতাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। ম্ত্রিগপ এমন 
একট নীতির ওপব ঝাঁপিয়ে পড়লেন যা 
একদিকে চরম অপচয় অনাদিকে অর্থনীতি 
ও রাজনৈতিক দিক ঘিয়ে লুবিবেচনাহীন। 
তাঁরা একচেটিয়া বাবসাযীকষের প্রামাক্ষলে 
খাখা ক্রয়ের অনুঘতি প্রদান করে এবং 
বীতি কার্যকর করাব জলা জনক্ম্গের অর্থ 


নি এধং তাঁদের অনুপ্রহপুষ্টদের নিকট 
অগ্রিম টাকা ফেওতা হত এবং জনগণের 
হিসেবে বেহিসেবি টাকার আতন্তন্রনক 
শরিঘাণ ছাড়াবে সাড়ে আট কোটি টাকা। 


দিছেছে। আমি মনে কবি, ১৯৪০ লালের 
দুর্ভিক্ষ কোনও অদুশা কারণে ঘটেনি হবং 
তা ক্ৰেবল ঘানুষে লৃষ্ট দর্তিক্ষ, ঘাব জলা 
বর্তমান মন্ত্রিসতাই দাহী। 

আছি এন মস্ত্রিসডাব কার্যবিবরণী 
সম্পর্কে কিছু কথা বলবো, হাব চলে 
লঙগিববিহীলডাবে জ্জনগপের অর্থের অপচয় 
হয়েছে। বর্তমান মস্তিসভা তাঁদের শাদা 
নীতি পরিচালনার জনা নানা শ্রেণীর ও 
হান্জাবের বেলি পথ সৃষ্টি কবেছে। এর 
অধিকাংশ বায় সম্পূর্ণ অবান্ধিত এবং এ 
পদগুলো এক্সদাত্র তাদের বন্ধু এবং 
মন্ত্রিসতাব সমর্থকদের পালন কবাব জনা 
সৃষ্টি করা হয়। দূর্তাগাবশলত মস্ত্রিদেয এই 
ধনের অপচয়ের মলোবৃত্তি এখনও 
দৃখীকৃত হয়নি । এখনও তাঁৱা তাঁদেব বন্ধু ও 
সমর্থকদের ধনী কবার জ্রন্য কলকাতায় 
সরকারি দোকান প্রতিষ্ঠা করছে। তাঁরা 
ঘাদের দোকান দিচ্ছেন, তাঁরা 
বাবসা -বাণিস্রা সন্ন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ) 
দক্ষতা ও তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব 
পালনের ডিত্তিতে নয় বং মস্তরিদেষ 
সমর্থনের অঙ্গীকারই বিতরণের ভিতি। 
গুজব পোনা ঘাচ্ছে যে, কোনও প্রয়োজন 
ছাড়া বিচার বিভাগে পদ সৃষ্টি করা ্বে। 
বলা হচ্ছে যে, সারা বাংলায় মাসিক ৮০০ 
থেকে ৮০০ টাকা বেতনের ৮শো ল' 
ইচার ম্যাজি্টেট নিয্লোগ করা হবে। 
অনেক পদই ছহ্রিদের সদর্থকদের দেওয়া 
হবে। তাদের অনেকেই মন্তেলবিহীন 
উক্চিল এবং মাসে ৪০ টাকাও উপার্জন 
করতে অক্ষ। তাদের মধো একটি বিবাট 
অংশ কোনও দিন আয়কবের হিলেবের 
অধীনে আসেননি। এ নতুন পদ সৃষ্টি 
করার সামানাতম নায়সঙ্গত যুক্তি নেই। 
কারণ ঘদি সতর্কতার সঙ্গে অনাবেরি 
মাজিস্টেট নিযুক্ত করা হতো, তাহলে 
প্রয়োজনীয় যে কোনও অতিরিক্ত বিচাবে 
কাজ তাঁদের স্বান্না সার্থকত্রাবে লম্পলন্ন করা 
যেত। 





বঙ্গীয় আইনসভায় ফজলুল হকের ভাষণ 








কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) বিল ১২৮-৬৫ ভোটে বঙ্গীয় আইলসভায় পাশ 
হয় ১৯৩৯ সালের ১১ই মে। বিতর্কের সমাপ্তিপর্বে উত্তর দেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী 
এ. কে. ফজলুল হক। তা ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল 
গেজেটে প্রকাশিত ছয়েছিল। এখানে তার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হলো। 








ফজলুল ছক: মহাল্য অতীব দুঃখের বিষ যে ঘখল এই 
আইনসডায় বিলটি লাশ হওয়ার ক্ষেত্রে ঘবনিক্তা পতনের পায়ে, 
ঠিক সেই সময়ে আমার বন্ধু ডাঃ প্যামাপ্রসাদ দৃখার্জি এবং 
শ্রীশ্রৎচক্জ বসু এমন তাষপ দিলেন ঘাকে আছি আক্রয়ণান্থক 
ছাড়া অনা কিছু বলে অভিহিত করতে পারছি না। ডাঃ মৃঘার্জি 
কোঢ়ালিলন পার্টিব মুসলিম দদসাদের প্রতিই শুধু এজ মারায়ক 
চালে ধুঁড়ে দেননি, তিনি আসলে বাংলার তিন কোতি 
মুললঘানদেরই চালেপ্র কবেছেল। উনি আমাদের উপেক্ষাভবে 
টিনের দেবতা বলে উল্লেখ কবেছেন। জামি তাঁকে এই আব্বাস 
দিতে পাবি যে এইসব দস্তবাকে শোলাধুলিভাবে কেমন কবে 
তুলা করতে হয তা আমাদের জানা আছে) পৃথিবীর বয়স আব 
বেশিদিন বাড়বার আগেই তিনি দেখতে পারবেন এইসব টিনের 
দেবতাদের শক্তিটা কতবানি। আমি বিবোধী পক্ষের চালে 
আলন্দের সঙ্গে প্রহল করলাম। আমি অপেক্ষা ফরে থাকবে 
কবে তাঁদের প্রতিক্রুত আন্দোলনের ফলে এই বিল (ঘা আর 
কিছু সময়ের মধোই এই শহরের পৌর প্রশাসন সংক্রান্ত আইন 
হিসাবে বিধিবস্ধ হবে) দেশের আইনের ফেতাব থেকে অপসৃত 
হবে। 


মহাশয়, ডাঃ মুখার্জির ভাষপ নিয়ে পবে আমি পরে বলবো। 
কিনতু বন্ুবর লয়তচন্র বসু কর্তৃক উ্থাপিত কয়েকটি বিষয় নিয়ে 
কিনু বক্তব্য দানি এখন। তিনি তাঁর যুক্তিসমূহ দাঁড় করাতে 
চেয়েছেন তথখোর অপলাপ এবং বিভ্রান্তিকর মামুলি ক্র ভিত্তির 
উপরে। শুরু করা তাক সাল্ত্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে তাঁর 
বক্তব্য নিয়ে। এই সেদিন আছি এই আইনসতাতেই কয়েকজন 
মানুষের অভিমত তুলে ধরেছিলাদ। তাঁরা মুসলিম নয়, 
ইউরোপীয়ও নয়, আমলা নয; তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়েরই অগ্রগণা 
রাজনীতিবিং । তাঁদের নাম পরলোকগত গোখেল, স্যার চিঘ়নলাল 
শীতলবাদ, ডঃ প্লাজেন্রপ্রসাদ এবং লি গোপালাচারি। এবা সবাই 


অকপটে স্বীকার করেছেন ভারতীয় সমাক্জের হর্তঘান পরিস্থিতিতে 
পৃথক নিবাচিন বাবস্থাই মুসলমানছের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব দেবার 
একমাত্র বিষেচনাঘোগা উপার। আহি শ্রীবসুকে প্রয়ল করিতে 
দিতে চাই যে ১৯১৬ সালে, ঘখন অবলা তিনি রাজনৈতিকভাবে 
জনমপ্রহণই করেননি লক্ষৌতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক 
আলোচনা হয়েছিল কয়েকদিন ধরে আন্তরিষ প্রচেষ্টায় সুফল 
হিসাবে তিহাসিক লক্ষ ঢুকি সম্পাদিত হয়েছিল এবং লাক্ৌতে 
এ উপলক্ষে কোন্‌ কোন্‌ হিন্দু নেতা উপস্থিত ছিলেন? সায় 
সুযেনস্ত্রসাথ যানার্জি, শ্রীভূপেন্রলাথ বসু, শ্রী সি আয় দাল, 
শ্রীঅস্থিক্াচবণ মজুমদাধ, লালা জাজপত বাত, পণ্ডিত মতিলাল 
নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন ঘালবা এবং অন্যানারা। শ্রীঘুক্ত 
বলু তখল হয়তো নেহাৎই ধালক, তাই হাজির হতে পায়েননি 
সেখানে। থাকলে উল্টো লিদ্ধান্ত নিতে তিনি আমাদের প্রভাবিত 
করতে পারতেন । হিন্দুদের রাস্রনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে শীর্ষ 
নেতৃত্বের সবাই দ্বিধাহীন চিত্তে সম্মতি দিলেন মুসলিমদের পৃথক 
নিবাচকমন্ডলী গঠনের পক্ষে। আয় এই বাবস্থা তাঁরা চাইলেন 
সামঘিকভাবে নয়, বরং স্থায়ীভাবে অন্থা ঘতদিল না হিন্দু ও 
মুসলিমর। পারস্পরিক সম্্রতির ভিত্তিতে অন্য কোনও সমঝোতায় 
আবদ্ধ হয়। 

লক্ষ চুকিই মন্টে-চেম্কোর্ড সংস্কারের ডিত্তি। ১৯১৬ 
লাল ঘেকে ভারতীয় কংপ্রেস__আছি এই সংগঠনকে এই মুদুর্ডে 
জাতীয় বলে অভিহিত করতে অস্বীকার করি__ তাদের উচ্চ মঞ্চ 
খেকে কখনও পৃথক নিবাচিন ব্যবস্থাকে নিন্দা করে কিংবা জাতীয় 
অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হিসাবে এই বাবস্থাকে গণা করে ফোনও 
ঘোষণা করার প্রয়োজন ঘনে করেলি। 
(ডঃ মলিনাক্ষ সান্যাল : হাঁ, তাঁরা করেছিলেন) 
হয়তো বা ডাঃ সান্যালের ফাছে লেখা কোনও বাক্তিগত পত্রের 
মধোমে। তাঁদের প্রকাশো একথা বলার সাহস নেই। 








পল 7 


ডঃ লান্যাল ; ভারতীয় জাতীয় কংধেস করেছে কিছু । 

ফাজলুল ছক: ঘাকগে, কংগ্রেসের কথা। শ্রীযুক্ত বসু এই 
শভায় কয়েকদ্ধনের নাম উল্লেখ কবেছেন ঘাঁয়া তুক্ত নিবাঁ 
পদ্ধতির মাধামে কলকাতা অপোঁবেশনে নিবাচিত হয়েছেল। তিনি 
এটাও বলেছেন যে আমি নিজেও ১৯৩৩ সালে 
কপোরেশনে...(শ্রীযোগেশচন্ শুপ্ত : ১৯৩৬ সালে নয় তো?)। 
আমি নিবাচিত হয়েছিলাম ঘুক্ত লিবচিল পদ্ধতিতে কিন্তু মুললিমদের 
জন্য সংরক্ষিত আসনের ডিত্তিতে। আসলে বাশাবটা বগি! 
কলকাতা কর্পোরেশনের ১৯নং ওয়ার্ডে আমি নিবাচল প্রার্থী 
হয়েছিলাঘ। মোট ভোটারদের সংখ্বা ছিল ১৫০০ । তাত মতো 
৩০০ ছিল মুসলিম আব ১২০০ হিন্দু। আপনাবা বিস্মিত হবেন 
শুনলে যে, এই আসনটি মুসলিমদের জনা সংবক্ষিত ছিল। 
অথাৎ কেবলমাত্র একজন মুসলিয়ই এই আসনে প্রতিশ্মিতা 
করতে পারতেন। জনৈক আবুল বাসের, তিনি পুলিশ কোর্টে 
২/৩ বছর ওকালতি করতেন, আমাৰ বিরুদ্ধে দাঁড়িযেছিলেন। 
হিন্দু তোটারদের সমর্থনে (ঘাঁরা আমার বিরদ্ধে ছিলেন) তিনি 
জিতে গেলেন। আমি সেই নিবাচনে ছাত্র ১৩টি হিন্দু ভোট 
পেয়েছিলাম। আমি হাইকোর্টে মামলা করলাম। কিনতু ধূনীতিমূলক 
কার্যকলাপের জের ছিসাবে এই নিবাচন বাতিল হয়ে ধা। আমি 
আবায় নিবচিন প্রার্থী হলাম। আবুল বাসের নিবাচিল প্রার্থী 


হতে পারলেন না কারণ নীতিত জন্য তাঁহ উপব নিষেধ্যজ্ঞা 
ছিল। আমার সৌভাগ্যক্রমে আব কোনও মুসলিম এপিয়ে এসে 
আমাক বিক্্ধে দঁড়ালনি। ফলে আমি বিনা প্রতি্শ্মিতাত জী 
হলাম। তাহলে দেখা ঘাচ্ছে ঘুক্ত নিবাচন পদ্ধতির মাহাস্টোব 
জলা আছি জয়লাড কবিলি। 
অমি কি জিজ্ঞাল্া কবতে পাবি ঘে ঘখি দেলে হিন্দু স্বার্থ, 
মুললিম স্বার্থ অথবা ইউবোপিঘ় স্বার্থের অস্ন্তিত্ লা থাকে তবে 
আমার হিন্দু বন্ধুগণ ঘুক্ত অঘবা শ্র্ক নিবাচিল পন্ধতি নিয়ে 
এতো -বিশ্বেভাবে চিন্তিত ফেন? 

আমি বঙছিলাম বে শবৎ যদু মহালঘ এই লভায় উল্লেখ 
করেছেন যে, কেন কোনও ওয়ার্ডে মুসলিমদের জলা আসন 
সংরক্ষণসহ ঘুক্ত নিবর্চন পদ্ধতিতে লবোচ্চ সংখ্যক ডোট 
পড়েছে। তিনি সত্তবতঃ স্বান বাহ্বাদূষ মোমিনেত সঙ্গে আমায় 
প্রতিদ্বশ্থিতায কথা ঘনে বেখেই বক্তবা বেশেছেল। খান যা্বাদূর 
মোমিন সবোচ্চি ভোট পেয়েছিলেন কাবণ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে 
ভোটাববা বিশুল সংঙ্গযাত মুসলিঘ। তাই সেখানে মুসলিমদের 
সব ভোট এবং কিছু হিম্তু ভোট তব লক্ষে গিয়েছিল । 

আমি বন্ুবব বসগুকে বোঝাতে চাই যে সবকিছু নিব করছে 
আলোচা সমচেব বৈশিষ্ট্য এবং কল সম্প্রদায়ের স্বার্থে কর্তবাবত 
কাউজ্দিলাবদের কর্মনিষ্ঠাব উপব ৷ হততো বা দুঙ্গলিম জাউন্সিঙ্গাববা 
তাদের মুসলিম পম্প্রদায়েব প্রতি ঘর্ধাঘঘ কর্তবা পালন কবেননি। 
কিন্তু তাই বলে এটা প্রাণ হয় না যে আসন সংবক্ষণসন্থ 
ঘুক্ত নির্বাসন প্রথাব অধীনেই কোনও বিশেষে সপ্স্রদায়ের বৃহতের 
সংখাক প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত হয় এবং পৃথক নিবাচিন পরব 
তা হ্চ না। 
ড॥ সান্যাল : এসব তথা সম্পূর্ণ ড্রাস্ত 
ফজলুল হক: আমি এবার আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বু বর্ণিত 
চুসলির প্রতিষ্ঠান ও হাসপাত্তালগুলিতে প্রদত্ত অনুদানের প্রসঙ্গে 
আসি । কশোরবেশন কমিটি এই সংক্রান্ত ব্যাপারে জিভাবে কান 
করে তা আছি জ্ঞানি। হয়তো যা একক্রল ঘুললিম ক্কাউলিলায 
তাঁর প্রিডোচ্ছন কোনও প্রতিষ্ঠানের জনা কিন্তু অনুদান চাল। 
এইজনা তিনি দু-একজন হিন্দু কাউলিলাবের সঙ্গে একটা 
বোঝাপড়া করেন পরস্পর পিঠ চুলকানির ভিত্তিতে । এইভাবে 
কমিটির লতা গুলিতে মুসলিঘ কাউন্সিলাববা হিন্দু কাউন্লিলাবদেব 
ভোট দিয়ে লাহাবা করে অথবা মুসলিম কাইব্দিলাববা হিন্দুদের । 
কিন্তু সত শত মুসলিম প্রতিষ্ঠান আছে হারা অনুদান পাওগার 
ঘোপ] হওঘা দবেও বঞ্চিত হয়ে আছে। কিছু প্রতিষ্ঠান লাহাযা 
পেয়েছে হয়তো কিন্তু শত শত শ্রতিষ্টান লাহায্য পারনি । অনেক 
ক্ষেত্রেই অযোগা। প্রতিষ্ঠানকেই সাহাবা দেওঘা হয়েছে। 


(সেস্তোহকৃঘার বসু £ হিন্দু প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও এসব কথা খাটে।) 
ক্জলূল হক £ আমি এবার আসন বন্টনের প্রশ্নে আসছি। ডাঃ 
শ্যাছাপ্রসাছ মুখার্জি এবং শ্রীশরৎচন্দ্র ধল উভয়েই অভিযোগ 


শুরেছেন যে আমবা হিশ্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার ও অন্যায় 
কবেছি এবং এই সম্প্রদায়কে এক প্রকার সংখাালঘু._ পবিণত 
কষে ছেড়েছি। 
(শরৎ বসু £ একপ্রকার নয়, পুষোপুরি) 
কশোঁবেশনে ১৩টি আসনের মধো ৪৭টি ঘুক্ত নিবাচন প্রথার 
জনা নির্দিষ্ট, ৪৬টি নিয়্লপে বন্টিত হয়েছে। মুসলিমদের জনা 
২২টি, বিশেষ আসনের জনা নি্িষ্ট ১২টি, আযাংলো ইন্ডিযানদের 
জনা ২টি, শ্রমিকদের জলা ২টি ইতাদি। 

৪৭টি আসনের সবকটিই হিন্দুরা পাবে। শ্রমিক আসন 
২টি অবশ্যই হিন্দুদের থাকবে। তাছাড়া কলকাতা পোর্ট 
কমিশনারের আসনটা তো আছেই। ঘোট ৭০টি আসন। এব 
পরেও অন্ততঃ ৩টি আসন মনোনয়নের যাধামে আসবে ॥ অথাৎ 
৯৩ জনের সভায় ৫৩টিই হিন্দুদের দখলে থাকবে। এই 
সংখ্যাধিকোর জোরে তাঁরা ৫ জন নিজস্ব অলভারম্যান নিবাচন 
করতে পারবে। তাহলে দাঁড়লো ৯৮ জল সদস্যের মধ্যে ৫৮ 
শন। দুটি অনিশ্চিত আলনকে ছিসাব থেকে বাদ দিলেও হিন্দুরা 
পাবে ৫২টি আসন আর অ-হিম্দুয়া ৪২টি। এই লভাই বিচার 
করুক যে এই ৪২টি আসন নিয়ে কিতাবে হিন্দুদের দাবি ও 
আশা-আকান্ক্কাকে পদদলিত করা ঘায়। 
(ডঃ সান্যাল : অবলাই) 
আপনি মশায় চুপ করুন তো। কি ভেবেছেন কি? (ডঃ সানাল: 
আপনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন) না আমি কোনও প্রশ্ন করিনি। 
(প্রবল হৈ চৈ) সায়, এইভাবে বাধা পেলে আমি আর বলতে 
উঠযো না। 
ও সান্যাল : ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাঘায়কেও এইভাবে বাঘা 
দেওয়া হয়েছিল।) 
শরৎ বসু: ২টি শ্রমিক আসনকে মাননীয় মুদ্বামন্ত্রী ঝি হিন্দুদের 
আসন ধলে য়ে নিচ্ছেন? কিন্তু এই আসন দুটি কি হিন্দু, 
মুসলমান এবং অনাানাদের নিয়ে গ্রঠিত নয়? 
ফজলুল হক : তপশীলড়ুক্ত জাতিসমূহ হলো হিন্দু । তারা মুসলিম 
সদ, ব্ৰীস্টানও নয়। সুবিধা অনুযায়ী তারা কখনও যা. মুসলিম। 
এই হলো ওদের অবস্থা। সার, দেখা ঘাচ্ছে 9৫টি আমন 
নিয়ে কোনও দ্বস্ম নেই। এই আসলগুলির সঙ্গে পোর্ট কমিশনারের 
আসনটি এবং ৩টি ঘলোলীত আসন ছিলিয়ে হয় ৪৯টি আসন। 
অথাৎ ১৩ জনের সতায় সাত ৪৪টি অহিন্দু। 98 জল একত্র 
ছলেই নিজেদের ৫ জল শুক্ডারমান নিবাচন করতে পারবে। 
সব নিয়ে হিন্দু গো্ী হবে ৫৪ অথাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ 
(শরৎ বসু : চমৎকার) 
তাই জনসংখ্যার অনুপাতে ঘদি হিন্দুরা আসন নাও পার তাতে 
কি এসে ধায়? হন হিন্দু স্বার্থ বলে কিছু রক্ষা করার ব্যাপার 
নেই তখন নুরচ্দীন ব্য সাহাবুগ্দীনের হতে সব ছেড়ে দিতে 
দোষ কোথার 7 হিন্দু স্বার্থ কলে কিন্তুই নেই যখন, মুসলমান 
তাইদের বিশ্বাস করতে ধাবা ফেন? এটা তো ভুলো লজিক। 


(নরেন্্রসারায়শ চক্রৰ্ডী : এটা দাজিক) 
এটা একই সঙ্গে লজিক এবং ম্যাজ্জিক যে হিন্দুর? মুসলিমদের 
বিশ্বাস করবে না কিন্তু মুসলিমদের অবশা হিন্দুদের বিশ্বাস কবতে 
বৃবে। কেন? 

বিলটিকে পশ্চাদগামী বলা হচ্ছে। কিন্তু কি হিসাবে এটা 
পশ্চাদগামী ? স্যার সুবেস্্রলাথ ব্যানার্জি তাঁর ১৯২৩ দালেব 
আইনেব খসড়া লেখবার সময়ে ৮৭টি নিবার্চিত আসনদুক্ত সভায় 
১২টি বিশেষ আসনের বাবস্থা রেখেছিলেন। আমরা ইউবোপিয় 
সম্প্রদাঘকে এ ১২টি আসনই দিয়েছি) কিন্ত সেটা একটা বৃহতব 
সংখ্যক সদসাযুক্ত সভার । ফলে পুরানো আইনে তারা থা ভোগ 
করতেন তা আমরা কেড়েই লিয়েছি। সুবেস্তলাখ যানার্জি ওদেত 
১২টি আসন দিয়েছিল ৮৭টি আসনের মধ্যে আব আমরা দিচ্ছি, 
১২টি আসল ১৩টি আসনের মধ্যে। পশ্চাদগামী হলো কি করে? 

ঘৰোনয়ন সম্পর্ষে অনেক নিন্দাধাদ করা হয়েছে। সার 
সুৱেস্ত্রনাঘের দেশপ্রেম কোথায় ছিল খন তিনি ৮২টি আসনের 
ঘখো ১০টিই নির্দিষ্ট করেছিলেন মনোনয়নের জন্য? আমরা 
ওটা ১০ থেকে কমিয়ে ৮ করেছি। মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
পেলে তারা তপশীলী জ্রাতিদের ১২টি আসন দেবে। 

শয়ৎ বসুর সব প্রশ্নের আমি জবাব দিলাম। এবার ডাঃ 
শ্যামাপ্রসাদের উত্থাপিত বিষয় নিয়ে কিছু বলবে!। উনি বলেছেন 
(কোরালিশন পার্টি গ্নসেবার আদর্শের অভির কোনও বন্ধনে 
অথিত নয় এবং এই গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে কেবলমাত্র হিন্দুদের 
আইনলক্ষত অধিকারকে পদদলিত করবার জ্ধনা। এপ চেয়ে সত্যের 
ভয়াবহ বিকৃতি কখনও কোনও জননেতা উচ্চারণ করেছেন কিনা 
দানা নেই। 

বন্ধুরা এই সভায় বৃটিশ স্ম্রাজাবাদের কছা তুলেছেন 
আমাদের সরকারকে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সমর্থন দেওয়ার প্রশ্নও 
তুলেছেন। ডিডিশনের তালিকা দেখলেই বোকা ঘাঝে দে এই 
গোষ্ঠীর সমর্থন ছাড়াই এই বিল পাল ছয়ে যেতো। ইউরোপিয়রা 
একে সমর্থন করেছেন কারণ বিলটি মূলতঃ ন্যায়বিচার এবং 
সমতার নীতির ভিত্তিতে রচিত। 
(‘বিরোধী বেঙ্ক থেকে “'আঃ। আঃ '' ধ্বনি) 
বহু বিলম্বিত কলিকাতা ফর্পোরেলনের দংস্কারের পথে এই 
বিল প্রথম পদক্ফেপ। এই হাউসে যে ডিডিশন ডাকা হয়েছে 
তার একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ না করে আমি 
পারছি লা। সেটা হলো পৃথক নিবচিন প্রথার মাঘামে মুসলিমদের 
প্রতিনিধিত্ব ॥ সবারই জানা আছে এই বিষয়টি নিয়ে যঘন 
আলোচনা, বিতর্ক এবং ডোটাডুটি হয় আময়া ভালো রকম 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছিলাদ। এই তো সেদিন **বি 
টেবল'" সভার কাছে পেশ করা হলে (পৃথক নিবচিন পদ্ধতি 
অনুযায়ী আসন বন্টন) সব মুসলিম সদস্য লয়কারী প্রস্তাব 
সদর্ঘন করলেন। এমনকি ঘেঙ্গব মুসলিম সদসারা সাধারণতঃ 
কংবেসের পক্ষেই ভোট দিয়ে থাকেন তাঁরাও আমাদের শিবিরে 








ডলে এলেন। এটা এখন বলা চলে নয যে মুসল সম্প্রদায়ের 
একাংশ মাত্র এই বিল এবং পৃথক নিবাচন প্রদ্যায সমর্থকচ। 
* সামপ্তিকতাকে দুললিম শ্যোচী এই গ্রন্থে একজোট । একজন 
মুসলমানের সাহস হয়নি এই বিলে বিরুদ্ধে ভোট ছিতে। 
ইউরোপীয় গ্রোষ্টী সম্পর্ষে ডাঃ শ্যাছা্রলা্ দুখারি! 
ধলেছেন বে ও গোষ্ঠী দাৰি করেছেন৷ তাঁকের কোনও জাকষনীতি 
লেই। আমার মনে হয় ডাঃ ঘুদাকির এই ভাবা ডুল৷। ইউয়োনদীয 
কোটী বলতে চেয়েছিল৷ ছে তাঁরা কোনও রাছাবৈতিক ঘন্লরু 
নয এবং তাজা দলমত নিবিলেছে জনসাহারণেয় অনি কলা 
সাধনের কাজে সাহাঘা করতে প্রস্মত। 


জাঃ মুখার্জি প্রশ্ন তুলেছেন ছে কলকাতা কর্পোরেশনে আসন 
" সংরক্ষণসহ যুক্ত নিবাচন পদ্ধতি বর্জন করণ হচ্ছে আড় ইঞ্উনিযন 
বোর্ড, স্থানীয় বোর্ড এবং দিউনিসিপালিটি ও ভোলা যোর্ডের 
সর্ব সেই একই পদ্ধতি ছেলে নেওয়া হচ্ছে ফেন। জাঘার 
মনে ছয় জার কালবিলস্ব না কয়ে খোষশা করা উচিত থে 
এই পদ্ধতি সর্বত্র বাঠিল হযে। হয়া পৃথক্ষ নিষাচন প্রা চালু 
থাকবে নন তো বিনা সংরক্ষণে একটি অভি রেকিসটার জনুযারী 
তোটাডুটি হোক । সংরক্ষণসহ যুক্ত নিবচন পদ্ধতি একটি অবিদিশ্র 
এবং অকল্যাণমূলক। অতীতে হিন্দুরা এতটা সা্ত্রদাবিক ছিলেন 
না কিন্তু বর্তমানে ধখন বৃটিশ সরকার জনগণের হাতে কিন্তু 
ক্ষমতা প্রদান করেছেন সেই সুযোগে তাঁরা ক্ষমতার জলা 
কাড়াকাকিতে মেতে উঠেছেন এবং সবটুকু ক্ষমতাই নিক্ষেখের 
ঘধো রাখতে চাইছেন। অনা সম্প্রদায়ের অধিকারের কথা তাঁরা 
ভুলেই যাচ্ছেন। এই কারণেই অবিশ্বাসের জন্ম এবং পৃথক 
নিবাচিন প্রথার ঘাবি। অনেকে কলিকাতা করপোরেশনের মতামতা 








নেওয়ার কম্ধা বলেছেন । এই গ্রাতিষ্ঠানের অতিস্বত তে। সুবিকিত। 
জানাযা বর্তঘান দুডুর্তে কশ্পোধেশন অভিনব আসামীর ক্তেঃ। 
সাই জানুষ্ঠানিক্তৰে আমা আলাহীর বিৰতি লিই নি॥ এটা 
করতে গেলে শুনু লদ না হতে।। 
বোগপছন্ত ভগ: ২৩৭ গলার ছিলদুকের প্রচ ভোট সংখ্যা 
ছিল ১০৪৮ আর সুসলাঘানদের ৯৮৯৭ তবু খান ধাত্বাদূর 
ঘোছিল জিতে গেলেন। 
ক্জলূল হক : ও ওয়ার্ডের দুললিঘঘ তোটাবাকে সংঘবদ্ধ তাই 
সবচে বড় ব্যাপাত। জালা প্রশ্ন বৌশ। তাছাকা এই ্যাশাহাটি 
নিতান্তই একটা কত্ত ঘটনামোড্র। 

আমি রিপ্লোধীসের সহ বুড়িন। জবাব রিয়েছি এবং আবাহ 
বৃযডাবষে বলতে জাই হে হিল না বিডিয় সন্ত আলা। কোনও 
বিক্ন্য পদ্ধতি সম্পর্কে সহমত তর্থন করছে ততছিন পৃথক নিবাচ়িল 
শ্রশ্াই তালু থাকতে বাহা। আমি স্তেষলা করতে পারি যে এই 
মুহূর্তে শুধু বাংলা নয সাকা ভাবতে লতন্কবা ৯৯ জন মুসলিম 
এই শ্রথায় পক্ষে । আর এই সজায় ১২৩ জালে মো ১০০. 
জনও এই প্রদ্থাকে সমর্থন কবে। জাগি ও কোটি ছানুছের 
অ্র্তিনিষি এবং আমি এই প্রথার পক্ষে । মুসলিম বাংলাৰ পক্ষে 
এই কথাটাই বখেষ্ট। জারি বান পৃথক লিষাঁচন প্রা চাইছি 
লেটাই এই বিষয়ে শেষ কষা, আব কিছুর ছরকদর নোই। 

ফিনদদের আসন খুব সাছানাই কমেছে আসলে জবা 
কলকাতা কংপোরেন্দন খেকে ভাবাতীয় কংগ্রেসের অশুড প্রকার 
সুরে করে দিতে সমর্থ হয়েছি। 
জীসন্তোধকুলার বসু : কষ্ষলুল হন এবং লুযাবদীর অন্তিত্ সবেও 
কা প্রেস ক্পোরেপানে আবিপতা করবে এই বিলাটিব বিবোধিতায় 
একমাত্র কারণ কংকেসের ক্ষমতাচ়াতির ডৱ। অনা কোনও কারেণ 
নেই। আছি পরিসংখ্যান বিয়ে প্রশ্থাপ করেছি ঘে হিন্দুদের ভোৎ 
কয়ে সংস্যালাহিষ্ঠ সম্ত্াদায়ে পরিশড করা হয়নি। 

স্যার সুবেক্্রবাশ বানা, হাঁহ দেপাপ্রোছ সম্পকে কোনও 
প্রশ্নই ওঠে লা, তিনি ব্বত়ং সলোলয্ল পদ্ধতির শ্রচোজনীয়ত' 
অনুভব করেছেন? 

কিন্তু ডপাশীলি জাঠি ধাৰ৷ শতকরা ১০ জাগ ভিজ সম্স্যদাযের 
অন্র্তুকি তাবে জলা ১৯২৩ সালের বিলের খসজাতে কিনতু 
নেই কেন? 

আবার বন্ধু শ্রীদুক ক্ষেত্রনাখ সিংকে হনে করিয়ে দিবে 
জাই ছে হাজার হাক্যায় বন্ধুর বায়ে তপশীলকুক্ত জাতির উপতে 
উদতবর্শের হিন্ৰুকষের ডি বরনো দ্রোহ অঃ ভালোবাসা বর্ধিত 
হয়েছিল৷? জহর বরং এদের জনা ঘাখাসাধা করবার চেষ্টা 
করছি। গতকাল ডাঃ স্রাঘাপ্রসরদ যুদ্বার্ি যে তয় -ফ্েখানো ভাতে 
বক্তৰা রেখেছিলেন তা ছিল অপ্রত্যাশিত ক্ষেতাবোই হোক তিনি 
বাংলাৰ সবচেয়ে সাম্প্রধারিক মনোকাবসস্পয্ন মানুষ হিসাবে 
নাম কিনেছেন। 


(ডাঃ দুশার্জি: কিন্তু আপনার মতো লয় ₹১ 

আমি জি একজন সাম্প্রদায়িক মলোডাবাসম্পত্ত )২ 57 বেল, 
চাব বঙ্ছব ববে কলকাতা বিশ্ববিশালঘ সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক 
শ্রাতচ্তানগুলিব অনাত্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন পেয়েছে? 


(ডাঃ মুক্খার্জি: আপনি বর্তমান উপাচার্যকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা 
কক, উনিই রিকমতো জবাব দিতে পারবেন) 
আমি অনেক কিছু জানি ঘা বহু উপাচাঘের সশ্মিলিত জ্ঞানের 
চেয়েও বেশি । আমার বন্ধু ডাঃ মুখার্জি কংত্রেস দলের সমর্থনপুষ্ট 
হয়ে আমাকে বলতে না দিতে বন্ধপবিকব। কিন্তু আমার বক্তবা 
শেখ করায় আগে আমি জানাতে চাই যে তিনি তাঁর ভাষশের 
বাবা হিন্দু মুসলিম এঁকোর চূড়ান্ত সর্বনাশ সাধন কবেছেন। তাঁর 
হুমকির, তাঁর চ্যালেঞ্জের ফলে মুসলিম সম্প্রদায় আরও বিচ্িন্ত 
হয়ে পড়বে এবং দেশের মঙ্গলাকাওক্কী মানুষের যে প্রচেষ্টা 
চলেছে দুটো সম্প্রদাদকে একটা ঘঞ্ষে। নিযে আসার তা শসত্তব 
হতে উঠবে। পরস্পরকে চালে জানিয়ে নম, বরং এগিয়ে 
এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েই দেশের স্বার্থসিদ্ধি হতে 
পারে । আমাদের নিজেদের মত পার্থকাকে বাড়িয়ে তোলার অর্থই 
জলাদের কাছে হাস্যাস্পদ হওগা। হিন্দুরা বেশি পক্তিমান, না 
মুদলমানেরা, আজকের প্রশ্ন তা নয় মোটেই। 
(শশান্ষশেখর সান্যাল : আপনাবা সব বাঘ আব সিংহ!) 
এসব কথাবাতার একমাত্র উত্তর গালাগালিব পথেই দেওয়া চলে। 
কিন্তু আমি গালিগালাঙ্জ করবার মেজাজেই নেই। বরং আমার 
মানদিকতা এই মুদর্তে একা ও মৈত্রীক জনা আবেদন জ্জানানোর 
জনা প্রন্তত। 
(শ্রীসন্তোষকুমার বসু: আপনি আজ যেন চীনের দোকানে 
হাজির) 
আসলে আমার ঘধো হিন্দু মুসলিম এঁকোর একজন আন্তরিক 
শ্রবক্তাকেই পাবেন। 
(ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি: তবে আপনাকে আর একবার রং 
বদলাতে হবে, এই হা।) 
হাঁ, আপনি থে মুহূর্তে বদলাবেন, আমিও বদলাযো। 
আযাংলো ইডিয়ানদের প্বতত্র সম্স্তদায় হিসাবে রাজনৈতিক 
সবার স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রারস্তিক পদক্ষেপ হিসাবে তাঁদের 
দুটি আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। 
তান্রতীয় শ্রীস্টানয়া এ বছর কলকাত] কপোয়েশনে কোনও 
প্রতিনিধি পাঠাতে পারেননি, এটা সতা ঘটলা। কিন্ত তাঁদের 
বার্রক্ষা ফরার জন্য সরকারের হাতে মনোনয়নের যে ক্ষমতা 
রয়েছে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। 
মহিলাদের প্রতিনিবিত্বের ব্যাপারে আমার জনে হত ঘদিও 
জানুষ্ঠানিক কোনও প্রতিশ্রুতি আদরা দিতে পারিনি তবুও আমরা 
চাই এমন একটা রেওয়ান্ধ গড়ে ওঠুক যার ফলে কলকাতা 





ক্ষপোবেলনে ঘছিলাদের অধিকতয সংখ্যাতর প্রতিনিখিত্ত সুনিশ্চিত 
হয়। 

ইউবোপীয় গোষ্ঠীদের হয়ে আমি কিছু বলতে চাই না অথবা 
তারা ফলকাতাব নাগরিকদের জলা ঘা সেবামূলক কাল্তকর্ম 
করেছেন এবং কলকাতা কাপোঁরেশনে তাঁদের কর্তবা যেভাবে 
সম্পন্ন কবেছেল দেবের উল্লেখ করছি লা। আমার অভিজ্ঞতার 
দেখেছি ঘে ওরা নিংস্বার্থভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ কবেছেন। 
(কংহেস বেঙ্ক থেকে ‘'ওঃ, ও: চীৎকার) 

আপনারা আমার সঙ্গে একমত নাও হতে পাবেন। কিন্ত 
ঘনে ঘনে আপনারা ভালোই জানেন যে ইউরোপিয়ানয়া এখানে 
ঘাঁরা কাজ করছেন ভারতের মক্গলই তাদের কামা, বাক্রিগত 
উদন্দেশাসিস্ধি নয়। ঘদি ইউরোপীয় প্রতিনিধিত্বের পরিমাণ তাদের 
সংখ্যাস্মত শক্তির তুলনায় একটু বেশি ছলেও তা কপোয়েশনের 
পক্ষে ভালোই। এঁয়া এমন একটা অনাসক্ত জনগোষ্ঠী ঘাঁরা 
শুধু ক্পোরেশনায় সুশাসলেয় জনাই দায়িত্ব নেয় না তাঁরা অল্যানা 
মানুষের বিভিন্ন স্বার্থের সামঞ্জসা বিঘানেরও দিকে নঙার র্নাখেন। 
(যৌলডি আৰু ছোসেন সরকার : সেই প্রবাদপ্রতিম বানরের 
মতো!) 
বসে পড়ার আগে আছি শেষবারের মতো বলতে চাই যে ডাঃ 
মৃথার্জি বা শ্রীবসুর কষ্টে হিন্মু সম্প্রদায়ের মনের অবস্থা ধৰনিত 
হয়েছে বলে আমি স্বীকার করি না। হিন্দু সম্প্রদায় আমাদের 
বিরুদ্ধে ন়। আমাদের বিরুদ্ধে আছেন শুধু কতিপয়... 
(ভে নলিনাক্ষ সান্যাল : একজন হিন্দুও কি এইসব বিষয়ে 
আপনাদের সমর্থন করেন? এসব হিন্দু আসলে হিন্দুই নয়। 
এখানে আপনিই একমাত্র হিস্সু। আপনার কি সাহস আছে বলবার 
যে অর্থমন্ত্রী আপনাকে লমর্থন করেন?) 

যেসব হিন্দু আমাদের বিরোধিতা করছেন তাঁরা তা করছেন 
বর্তমান সরকারকে ফেলে দেবার জলা ঘাতে তাঁরাই ক্ষমতায় 
আসতে পারেন। আপনারা ঘুক্ত নিরাচন প্রথা লমর্থন করছেন 
সকল সম্প্রদায়ের স্থার্থরক্ষার উদ্দেশো নয় ॥ আপনারা তা করছেন 
ক্ষদতা দখল করবার তাগিদে। আচ্ছা, এজ্জনা আপনারা একটা 
চাকুরির দরখাস্ত করুন না, আছি বিবেচনা করে দেখবো 
(ছোসারোস) 
শরৎ বসুঃ এক্সানে এমন কোন অবাচীন নেই যিনি আপনায় 
কাছে এইভাবে দরছাত্ত পাঠাবেন। 
সন্তোঘকুমার বসু : আপনি শীঘ্তই যদারীতি দরখাত্ত প্াবেন। 
আমি বিনা কোর্ট ফি-তেই দরখাস্ত প্রহল করবো) (হাসারোল) 

স্যার আমোর বক্তব্য এখানেই শেষ। 





আনান: দির্মল নিংহ ] 














পুরশ্রী পত্রিকা ন্যুনতম ১০ কপি এবং বই-পুস্তিকার 
ক্ষেত্রে ন্যুনতম ৫ কপি নিলেই কমিশন 





বেশি কিনলে বেশি কমিশন 


ঞ নিঃশেষিত হবার আগে দ্রুত সংগ্রহ করুন গ্চ 





অমর্ত্য সেন বিশেষ সংখ্যা ১৫.০০ 
প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা ১০.০০ 
শত্তু মিত্র বিশেষ সংখ্যা ১০.০০ 
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বিশেষ সংখ্যা ১০.০০ 
এ কে ফজলুল হক বিশেষ সংখ্যা ১০.০০ 





যোগাযোগ করুন 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 
কলিকাতা পৌরসংস্থা 
১ হগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিং, ৪র্থ তল 
কলকাতা - ৭০০ ০৮৭ 








নাগরিক পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে বকেয়া কর 
অবিলম্বে মিটিয়ে দিন 


জলই জীবন-__এর অপচয় রোধে সক্রিয় 
সহযোগিতা করুন 


আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক সময়ে ফেলুন 


কলকাতা আমার-_আপনার। এর এঁতিহ্য 











